Approved by the D.P.I., West Bengal, as a textbook for Class Vv 

of H.E., M.E., Junior Basic Schools, Junior & High Madrashas in 

‘West Bengal, (vide D.P.I.’s Notification No. 10 T. B.-of 10-12-55). 

Re-approved by the D. P. I., West Bengal. 

(Vide Notification No. 9 T. B. of 8-11-56) 
শীিশীপিশীিপশীশশী 


এ তিউততততততর 


প্রথম ভা 


মল্য এক টাকা চার আনা মান্র। 


nt 2$.... 
7:48 ছি হল উর 


৪. 


4৩০৮, একা চে 


গাছের জীবনে মূল, কান্ড ও পাতা, কান গাছের জীবন; 


গাছের প্রধান অংশ; মূলের কাজীপরত ও. অন্থানিক 
মল; ভ্তম্তম্‌ল; বায়বীয় মূল; পত্রজ মলঃ-ঠেশ মূলঃ 


- | 3 ভূনিম্নস্থ কাণ্ড; রূপাস্তারতূ কান্ড; আকর্ষ; পাতার 
| , কাজ; অঙ্গারাত্মকরণ; প্রস্বেদন; গাছের শ্বাসকার্য 
প্রথম অধ্যায়_দ্বিতীয় পাঠ 
ফুল, ফুলের বিভিন্ন অংশ ও কাজ--জবাফুল পরীক্ষা; পরাগ 
মিলন; ফুলসংগ্রহ ও ফুলের সংগ্রহপণীন্তকা প্রস্তুতি ; 
বিভিন্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা পরীক্ষা; গাছের ডাল 
জলে ডুবাইয়া পরাঁক্ষা করা; গাছের ত্বক ও শাখা- 
প্রথম অধ্যায়_তৃতীয় পাঠ 
৷ - বৃক্ষের শাখা, ত্বক প্রভাত পর্যবেক্ষণ ও. পরাক্ষা-_বিভিন্ন 
| 


১. 


বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা পরীক্ষা; নি 
পরীক্ষা করা I পু 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


2 " ফসল; পাটের ফসল 
তীয় অধ্যায় | 
প্রজাপতি, গঁটিপোকা, মশা, ব্যাঙ, পিপীলিকা ও মৌমাছির 
জীবনকথা_রেশম-প্রজাপাতির. জীবন-বৃত্তান্ত; সাধারণ 
] 1) প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্ত; মশার জীবন-কথা; ব্যাঙের 
ৃ টা +- জীবন-কথা; পি'পড়ার জাীবন-কথা; "মৌমাছির জীবন- 
বৃত্তান্ত তত ৯৯৯ Et te 
.. চতুর্থ অধ্যায় 

t . : মানব দেহের সাধারণ জ্ঞান ... 

 পণ্তম অধ্যায়_প্রথম পাঠ 
nN আকাশ পর্যবেক্ষণ (ক)-বিভিন্ন প্রকার মেঘের সহিত পরিচয়; 
11 _ বষ্টির কারণ; শিশির) সর্যে সূর্যের কাজ i 


আরোহী মূলঃ কাণ্ডের কাজ; কাণ্ডের প্রধান কাজ;- 


॥ ফসল কাটার পদ্ধাতঁ_উহার সংগ্রহ ও নত ধানের 


১১০৭ 


১৩ 


7:8৬ 


১২ 


১৯ 


১ 


৮ পণ্যন অধ্যায়_দ্বিতীয় পাঠ 
আকাশ পর্যবেক্ষণ খে) চন্দ্রের কলা; সন্ধ্যার আকাশে 
প্লুবতারা, কালপদরুষ, সপ্তার্ধমণ্ডল ও ক্যাঁসওপিয়া; 


সন্ধ্যাতারা; ছায়াপথ; গ্রহণ at ডঃ এ ৫৩_ ৬২ 
আবহাওয়া চিত্র zt RE ৮4 ৬৩-_- ৬৫ 
অধ্যায় 
মাটিঁমাটির উপাদান; সার; মাটির ক্ষয় 3 হা ৬৬-- ৬৯ 
* সপ্তম অধ্যায় 
ও পৃচ্কারণী প্রভাত বাচা 
পর্যবেক্ষণ; পু্কারণণী পর্যবেক্ষণ ৬ ৭০-_ ৭৩ 
অষ্ট অধ্যায় 


স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কে)_বায়ছ; মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন ও 
উপকারিতা; দিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান; দঁষত বায়ুর 
উপাদান; দুষিত বায়ুর িশোধন ও উহাতে বৃক্ষের 
কার্য; জনসমাকীর্ণ ও রুদ্ধ গৃহের বায়ু; বায়; চলাচলের 


প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী ; শ্বাস ও প্রশ্বাসের প্রণালী .. ৭৪-- ৮১ । 


স্বাস্থ্া-বিজ্ঞান খে)__জল ; জলের ধর্ম; উদ্ভিদ, পশন ও মানব 

জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা; ববশহদ্ধ ও" দত জলের 

উপাদান; দুষিত জলের দ্বারা সংক্রমিত ব্যাধি; গ্রামের 

কৃপ, পৃ্কিরণী ও নদীর জল বিশোধন প্রণালী; 

নলকূপ; খর ও মদদ জল fs V২— ৮৮ 
বাস্থ্-বিজ্ঞান গে) কয়েকাটি ব্যাধি সম্পর্কে সাধারণ আলো- 

EL ম্যালেরিয়া; কলেরা; আন্বিক জবর; বসন্ত; 


Ee ৮৮-- ৯৮ 
টাল ঘে)_:আকস্মিক দৃঘউিনা ও প্রাথমিক 
চিকিৎসা; হাত-পা কাটিয়া যাওয়া; আগুনে পোড়া; 
জলে ডোবা; কুকুরে কামড়ান; সর্পাঘাত ... ৯৮-১০২ 
নবম অধ্যায় 
চুম্বক ও বিদুন্যতের ব্যবহার সম্পর্কে সহজ আলোচনা_ 
চু্বক; সর বাহার; বিদ্যত; বিদ্যুত প্রবাহের 
ব্যবহার ০ ১০৩--১০৭, 


কে)_সগগ্রহপ্তক প্রস্তুত করা; খে) প্রকাতি-বিভ্রান সাঁমাত; 
গে) কৃষক সামাত; ঘে) কৃষকের ৮: সম্পাদন ... ১০৭-১০৮ 


| বিজ্ঞানের কথ 
ওহ ডাল 


এম গাঠ 
| গাছের জীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতার কাজ 


গাছের জীবন_ আমাদের জীবনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ_ হাত, পা, নাক, চোখ, 
মুখ প্রভীতি শরীরের অংশগন্রীল-প্রাতি মুহূর্তে আমাদের জন্য কত 
কাজ কাঁরতেছে দেখ। আমরা নাক দিয়া প্রশ্বাস টানতেছি, মুখ দয়া খাদ্য 
গ্রহণ কাঁরতোঁছ, নতুবা আমরা বাঁচিয়াই থাঁকতে পারতাম না। 

গাছ সজীব পদার্থ ইহারা বাঁচয়া আছে, ইহাদের জন্ম আছে, মৃত্যু 
আছে। গাছকে বাঁচাইয়া রাখবার জন্য ইহাদের শ্ীরের নানা অংশ 
নানা কাজ করে। বাঁচয়া থাকবার জন্য প্রাণীর মত ইহাদেরও শ্বাস 
টানিবার ও খাইবার প্রয়োজন আছে। আবার প্রাণীর মত গাছও মারবার 
আগে তাহার বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যায়। 
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এইবার গাছের কোন্‌ অ প্রভা্গ কাজ করে তাহা শোন। 
গাছের প্রধান অংশ-মাটির নাচে গাছের যে অংশ থাকে তাহার নাম 
{শকড় বা মুল। মাটির উপরের অংশগুলি_পাতা, ফুল ও ফল-_ 
তোমাদের পারাচত। কিন্তু গাছের কাণ্ড বাললে বক বোঝায় জান? 
গাছের দেহ হইতে সব পাতা, ফুল, ফল ও ও ডালপালা ছিণাড়য়া ফোললে 
যে ডাঁটাটি থাকিল উহাই গাছের কাণ্ড। 
মলের কাজ 
শক্ত মাটি হইতে একটা চারাগাছ উপড়াইয়া আনতে চেষ্টা কর। 
দেখিবে বেশ একটু জোর লাগে, কারণ মুল মাটির মধ্যে ঢুকিয়া মাটিকে 


গাছ মাটি হইতে উপড়াইয়া রাখয়া দলে অথবা গাছ কাটিয়া মূল" 
হইতে পৃথক করলে গাছ মরিয়া যায়! আবার মাটিতে রস না থাকলেও 
ছোট চারাগাছ বা ঘাস মরিয়া যায়। / 

: সতরাং মূল যে মাটিকে এত শক্ত ভাবে আঁকড়াইয়া ধরে তাহার 
কারণ আছে। মূলের সাহায্যে গাছ মাঁট হইতে রস শোষণ করে। এঁ 
রস হইতেই গাছের খাদ্য প্রস্তুত হয়। সেই কারণে মূল ও তাহার শাখা- 
প্রশাখা মাটির ভিতরে নানা দিকে চলিতে থাকে। ইহার ফলে আরও | 
একাট কাজ হয়-_ঝড়ের আঘাতে গাছ পড়িয়া যায় না। সুতরাং মলের 
প্রধান কাজ দুইটি 

(১) গাছকে মাটির সহত শক্ত ভাবে আটকাইয়া রাখা । 

(২) মাঁট হইতে রস শোষণ কাঁরয়া গাছকে বাঁচাইয়া রাখা। 
প্রকৃত ও অন্থানিক মূল-_বাঁজ হইতে গাছ জান্মিবার কালে প্রথমে 
গাছের গোড়া হইতে যে মুল বাহির হয় উহাই গাছের আসল শিকড় বা 
প্রকৃত মূল। পরে কোনও কোনও গাছের অনা স্থান হইতেও মূল বাহির 
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হয়। গাছের আসল বা প্রকৃত মূল ছাড়া অন্য স্থান হইতে হে ন হি 
হয় তাহাকে অস্থানিক মুল বলে। গাছের অস্থানক মূল গাছের জন্য 
নানা কাজ কাঁরয়া থাকে। 

ভস্তমূল-তোমরা বট গাছ দৌখয়াছ। বট গাছ প্রকাণ্ড বড় হয়। 
ইহার ভালগ্রলি কিছ মোটা হইলেই এগ্রীল হইতে স্থানে স্থানে মোটা 
জুতার মত কতকগাল ঝাঁর নামিতে থাকে। ধারে ধারে ধগযীল আ'সয়া 
মাটিতে ঢুকিয়া রীতিমত মূলে পাঁরণত হয়। ক্রমে এগুলি বড় ও শক্ত: 


হইয়া এক-একটা থামের মত মোটা হয়। এই কারণে এগনুলিকে স্তম্ভ- 
মূল বলে। এ ্তম্ভঘল তখন মোটা ও ভারী ভালগুলির ভার রক্ষা করে 
এবং সাধারণ মূলের ন্যায় মাটি হইতে রসও শ্ে4 করে। 

প্রথমে ঝুরির মত নাঁচে নামে বলিয়া ইহাকে ঝুরি ম্‌লও বলা 
হইয়া থাকে। I a 
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বায়বীয় মুল--পুরানো আম গাছের ডালের উপর মাঝে মাঝে এক 
রকম ছোট ছোট গাছ জাঁন্মতে দেখা যায়। ইহাদের কাণ্ড দেখা যায় না 
এবং শাখা-প্রশাখা থাকে না। ইহাদের পাতা অনেকটা আখ গাছের 
পাতার মত, কিন্তু অনেক বেটে, পুরন ও নরম। এগীলকে রান্না বলে। 
রান্না গাছে মাঝে মাঝে পাঁচ ছয় ইণ্চি লম্বা চমৎকার ফুলের মঞ্জরী ধরে! 


রান্নার প্রকৃত মূল আমগাছের ছালের মধ্যে ঢুকিয়া যায়, এবং আম 
গাছ মাটি হইতে যে রস টানে তাহার সাহায্যেই পুন্ট হয়। কিন্তু ইহার 
কয়েকটি অস্থানিক মূল গাছের গোড়ার একটু উপর হইতে বাহর হইয়া 
বায়ুতে ঝুলিতে গ্ঘকে। এ মূলের সাহায্যে রাস্না বায়ু হইতে খাদ্য 
শোষণ করে। 8112 

পন্রজ মুল-_পাথরকুচির পাতা হইতে উহার নূতন গাছ জন্মে। 
একটা পাঁরণত পাথরকুচির পাতা মাটিতে ফেলিয়া রাখলে পাতার কিনারা 
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হইতে অস্থানিক মূল বাঁহর হইয়া অনেকগঢ়াল নূতন গাছ জন্মে। পাতা 
হইতে বাহির হয় বাঁলয়া ইহাকে পত্রজ মূল বলে। 


পাথরকুচির পত্রজ মূল 


আনারস গাছ অপেক্ষা অনেক উচ্চু। 


FP 
এঁ গাছের শিকড়ের দিকের কাণ্ড সর থাকে, ফলে গাছ সোজা 


ভাবে দাঁড়াইয়া থাকতে পারে না। সেই জন্য এই গাছের উপরের কাণ্ড 
হইতে কতকগঢ়ল লম্বা ও সোজা মুল বাঁহর হইয়া চাঁরাদকের মাটিতে 


৬ 
১ ইন at AEA ANAM EET eee 
“কযা যায় এবং গাছটিকে বেন চারিদিক হইতে ঠেস দিয়া খাড়া রা । 
সেইজন্য কেয়া গাছের এরূপ অস্থানিক মূলকে ঠেস মুল বলে। 
আরোহণ ম্‌ল_লতা গাছের নিকটে কোন সাধারণ গাছ থাকলে 
লতা তাহার গা বাহিয়া উঠে। এ 
জাতীয় কোন কোন গাছের লতানে কাণ্ড 
আশ্রয়-বৃক্ষের কাণ্ডে স্থানে স্থানে: 
জড়াইয়া ধরে। এরুপ মূল লতানে 
গাছকে আশ্রয়-বৃক্ষে চাঁড়তে অর্থাৎ :. 
আরোহণ করিতে সাহায্য করে বলিয়া এ 
মুলকে আরোহী মূল বলে। 
পান, গজ-পপদুল প্রভাত লতানে 
গাছের এরূপ অস্থানিক মূল বাহির হয়। 
আরও বহু প্রকার অস্থানিক মূল আছে, এখানে কেবল তোমাদের 
পাঁরিচিত কতকগদ্লির কথা বলা হইল। 


আরোহী মূল 


কাণ্ডের কাজ 


... কাণ্ডের প্রধান কাজ_গাছের জীবনে কাণ্ড কত প্রয়োজনীয় তাহা 
ভাবিয়া দেখ। 

- গাছের কাণ্ড, ডাল-পালা, পাতা প্রভাত সমস্ত অংশেই প্রচুর তরল 
রস আছে। গাছের মাটি হইতে এ রস শোষণ করিয়া লয়। কিন্তু 
মূল যে রস শোষণ করে তাহা পাতায় পেশছাইয়া দেয়। ইহাই 
কাণ্ডের প্রধান কাজ। কাণ্ড গাছের শক্ত কাঠামো, ইহা হইতেই ডাল- 
পালা বাহির হয়, ইহাতে ফল ফুল ধরে। | 
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চৰ APN + 


. বু দক গাছের ভাল পালা থাকে লা) তাল, সুপারি, নারকেল, 
আখ প্রভৃতি এক বিশেষ শ্রেণীর গাছ, ইহাদের ভাল-পালা হয় না। 


ভু-নিন্লস্থ কাণ্ড_কোন কোন গাছের কাণ্ড মাটির নাঁচেও থাকে। 
ওল, আলু আদা, পে'য়াজ প্রভাত বহু গাছের আসল কাণ্ডাট মাটির 
নীচে থাকে। এরুপ কাণ্ডকে ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড বলে। 

কাঁচা আদা বা হলুদ পরীক্ষা 
কাঁরয়া দেখ। দোখবে উহার গায়ে 
কুণড় আছে। এ কুণড় আবার 
খুব পাতলা একখানা কাগজের 
মত পাতলা পৰ্দা দিয়া ঢাকা । এ 
পাতলা পদর্দাটিকে শল্ক-পত্র বলে। « 
মাটির নীচের শিকড়ের মত ॥ 


ane eR TL bl 
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মুলে কুঁড় ও শক্ক-পত্র থাকে না, ভূ-নিলনস্থ কাণ্ডে তাহা হাতে এ 
কুঁড় হইতে নূতন গাছ জন্মে। - . 

রুপান্তরিত কাণ্ড_কাণ্ডের কোন কোন অংশ অথবা সব অংশই 
কখন কখন পাঁরবার্তত হইয়া অন্য রূপ ধরে। এগ্যালকে রুপান্তরিত 
কাণ্ড বলে। i b 


বাহির হয়। এগদ্ুলিকে আকর্ষ বলে। আকর্ষের সাহায্যে লতানে গাছ 
কোন কাচ, কাঠি ইত্যাদি জড়াইয়া উপরে উঠে। 

কোন কোন কাণ্ড চেষ্টা হইয়া সবুজ রং ধরে। ফণীমনসা, 
উই রা ত 
খুব পুরু এ চেষ্টা কাণ্ড হইতে আবার কাটা বাহির হয় ও ফুল 
ফোটে। কাঁটা দ্বারা গাছ নিজেকে শ্দর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। 
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পাতার কাজ 

বসন্তকালে গাছে নূতন পাতা দেখা দেয়, তখন গাছগহীলকে খুৰ 
স্ন্দর দেখায়। সুতরাং পাতা গাছের সৌন্দর্য বাড়ায়। কিন্তু গাছের 
সৌন্দর্য বাড়ানোই পাতার আসল কাজ নহে। 

চাল, ডাল আমাদের খাদ্য বস্তু, কিন্তু এগদীল সংগ্রহ কাঁরলেই চলে না 
_ এগ্ল রান্না কাঁরয়া আমরা উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত কার। সেইরূপ মুল: 
যে রস মাটি হইতে টানিয়া তোলে তাহা গাছের খাদ্য ; কিন্তু মূল এ রস 
টানিয়া তুলিলেই চলে না। এ রসকে রান্না" কাঁরয়া গাছ উপযুক্ত খাদ্য 
প্রস্তুত কাঁরয়া লয়। 

মূল যে রস টানিয়া তোলে, কাণ্ড তাহা পাতায় পেশছাইয়া দেয়। 
পাতাই গাছের রান্নাঘর । সেইখানে পাতার সবুজ কণার সাহায্যে সূর্ধ- 
{করণের তাপে এ রস রান্না হয়_অর্থাৎ পাঁরবার্তত হইয়া গাছের 
উপযুক্ত খাদ্যে পাঁরণত হয়। 

অঙ্গারাত্মকরণ-_বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামক অঙ্গার ও 
আঁক্সজেন গ্যাসের মিলনে উৎপন্ন এক গ্যাস মিশ্রিত আছে। বায়ুর মধ্যে 
কাঠ, কয়লা, তেল প্রভৃতি পোড়াইলে এ গ্যাস উৎপন্ন হয়। আমরা 
নিঃশ্বাসের সাহতও এ গ্যাস বায়ুুতে ছাড়িয়া দিই। ইহাতে বায় দুষিত 
হয়। সূর্যাকরণ পাইলে সবুজ কণার সাহায্যে পাতা বায়ুর এ গ্যাস__ 
অর্থাৎ কার্বন-ডাই-অক্লাইড-হইতে কার্বন বা অঙ্গার শোষণ কারয়া 
লইয়া খাদ্য রসের সঙ্গে মিশাইয়া দেয় এবং আক্সিজেন ছাড়য়া দেয়। 
পাতা এইভাবে গাছের জন্য অঙ্গার গ্রহণ কুরে বাঁলয়া ইহাকে 
অঙ্গারাত্মকরণ বলে। 

অক্সিজেন বিশুদ্ধ বায়ুর এক উপাদান। অভির 
অক্সাইড হইতে আক্সিজেন বায়ূতে ফিরাইয়া দিয়া দাত বায়; শোধন 

+ চি, 
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করে। ভীত এপ না কারলে ধারে ধারে বায়ুর সব আিজেন 
৭ ্লাবন-ডাই-অ্লাইডে পাঁরণত হইয়া যাইত। 

প্রদ্বেদন_মাটি হইতে মূল যে রস টানিয়া তোলে তাহার সঙ্গে 
অনেক জলও থাকে কিন্তু এত জল গাছের প্রয়োজনে লাগে. না। 
অতিরিক্ত জল গাছের পাতার উপর হইতে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। 
- ইহাকে প্রদ্বেদন বলে। 

শ্বাসকার্য_গাছের প্রায় সব অংশই বায়ু টানিয়া লইয়া শ্বাসকাষ- 
চালাইতে পারে। পাতাও এ কাজ করে, অর্থাৎ গাছের পাতা উহার খুব 
সুক্ষ ছিদ্রের ভিতর দিয়া শ্বাসকার্য চালায়। 
) সুতরাং পাতার প্রধান কাজ তনাট_অঙ্গারাত্মকরণ, প্রস্বেদন ও 
শ্বাসকার্য। 

পাতার বিশেষ কাজ_কোন কোন গাছের পাতার গায়ে কাঁটা বা শুরা 
থাকে। ইহার ফলে কোনও জন্তু এ গাছের পাতা খাইতে পারে না। 
'িছ্যাট গাছের পাতায় শং্লা আছে, শিয়াল কাঁটা গাছের পাতায় কাঁটা 
আছে। এই শ:র়া ও কাঁটা দ্বারা গাছ আত্মরক্ষা করে। 


শুধ তাহাই নহে, কোন কোন গাছ আবার পাতার সাহায্যে কাট 
পতঙ্গ ধরিয়া হজম করে। আমাদের দেশে অনেক প্যকুরে এক রকম 
জলজ উত্ভির জন্মে। ইহাকে ঝাঁকি দাম বলে। ঝাঁকি দামের সর; সর: | 
যোগক পত্ৰ জলের নীচে থাকে। আর এ পাতার এক-এক 


অংশ পোকা 


দিকে খোলে কিনু ভিতর হইতে ঠোঁললে বাহিরের দিকে খোলে না, 
ছে আর দে ও কলের কণার গোল জে না 
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আর বাঁহরে আসিতে পারে না। তখন এ গাছ এ পোকাকে হজম করিয় 
ফেলে। : খু 

আসামে এক প্রকার গাছ আছে উহাকে কলস-উদ্ভিদ বলে। ওঁ 
গাছের পাতার আগায় একাঁট কলসের মত অংশ থাকে। এ অংশের 
উপর দিকে একাট ছোট পাতার মত উজ্জল অংশ থাকে ।. ইহার বর্ণ 
দেখিয়া পতঙ্গ আসিয়া উহার উপরে বসে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিছলাইয়া 


কলসের মধ্যে পড়িয়া যায়। তখন কলসীর মধ্য হইতে এক প্রকার রস 


নির্গত হয় এবং এ রসে পোকা হজম হইয়া যায়। 
আরও অনেক প্রকার পতঙ্গতুক উদ্ভিদ অন্যান্য দেশেও পাওয়া যায়। 


অন্শীলনী 
১। গাছের জীবনে মূলের প্রধান কাজ কিঃ 
২! কয়েক প্রকার অস্থানক মূলের পাঁরচয় ও কাজ বর্ণনা কর। 
৩। সাধারণ গাছের কাণ্ড গাছের জন্য দি করে? 
৪! ভু-নিম্নস্থ কাণ্ড কাহাকে বলে? কয়েকটি ভু-নিশ্নস্থ কাণ্ডের উদাহরণ দাও। 
6 করেকাঁট রপা্তারত কাণ্ডের উদাহরণ ও তাহাদের কাজের পারচয় দাও। 
৬ পাতাকে গাছের রান্নাঘর বলা হয় কেন ভালরূপে কুঝাইয়া দাও। 
৭। গাছের পাতার প্রধান কাজগুলি বর্ণনা কর। 
৮। একটি পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পারিচয় দাও। 
৯। “গাছ না থাকিলে আমরা বাঁচতে পারতাম না” 


বল একথা কতদর সত্য তাহা 


, ...ছ্িতীয় পাঠ 
ফুলের বিভিন্ন অংশ ও ফুলের কাজ 


জবা, অপরাজিতা প্রভৃতি ফুলের বর্ণনা ও পরাক্ষা 
ফুলের বিভন্ন অংশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার জন্য নানা প্রকার ফুল 


লইয়া উহার অংশগনীল পৃথক করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। 


জবাফুল পরণক্ষা-একটি জবাফুল লইয়া পরীক্ষা কর। ফুলটি যেখানে 
বোঁটার সঙ্গে লাগানো আছে, সেইখানে কয়েকাঁট সর সর সবুজ পাপাঁড়র 
মত জানস আছে দোখতে পাইবে। এগ্রীলকে উপবৃতি বলে। 

সকল ফুলের উপবৃতি থাকে না, আর উপবৃতির খর প্রয়োজনও নাই। 
নু মনে রাখও কোন কোন ফুলের ইহা একটা অংশ বটে। 

উপবৃতির উপরে একটি ছোট সবুজ খোলসের মত জিনিস দেখিতে 
পাইবে। ইহাকে বত বলে। বৃঁতির উপরের অংশ পাপাঁড়র মত পাঁচ 
ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে_এঁ পাপাঁড়র মত অংশগন্ালকে বৃত্যংশ বলে। 

বৃঁতির: মধ্যে ফুলের পাপাঁড়গ্ীল কুর্শড় অবস্থায় আবদ্ধ থাকে। 
ইহাতে রোদ ও বৃষ্টিতে ফুলের কুড়র কাঁচ পাপাঁড়গ্জীল নষ্ট হইতে 
পারে না। কুশড় অবস্থায় ফুলকে রক্ষা করাই বাঁতর কাজ। 

ফুলের পাপাঁড়কে দলও বলা যায়। সবগনীল পাপাঁড়কে একত্রে 
দলচন্ বলে৷ 
' জবাফুলের দলীল মাবধানে একটি নূর, উটার মত জিনিস 
আছে। উহাতে প7ংকেশর চক্র ও গর্ভকেশর চক্র একত্র মিলিত আছে। 
দকন্তু সকল ফুলে এ দুই চক্র একত্র মালত থাকে না। 
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0 ER কুলের প্রধান অংশগহীলকে চারটি চক্র GEE 
 থা-বৃতিচক্র, দলচন্রু, পঢংকেশর চক্র ও গর্ভকেশর চক্র। এইবার 
সাবধানে ফুলাটির বাঁত ছাড়া ফেল ও পরে এক এক কাঁরয়া পাপাঁড়- 


গদ্লও ছড়া ফেল। এখন বোটার সঙ্গে ফুলের মাঝখানের শীষ 
বা ডাঁটাটি শুধু থাকিয়া যাইবে। 


f জবাফুলের বিভিন্ন অংশ 
{ 


র উপর দিকের শেষ প্রান্তে কয়েকটি বড় গর মত জিনিস 

রন কিন্তু উহার নীচে পাশের দিকে আরও কতকগুলি 
ছোট ছোট গর মত জানিস রহিয়াছে এগ্জীল সুতার মত সরু এক 
প্রকার জিনিসের: 
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গণটগণলির গায়ে হাত দিলে হাতে ফুলের রেপ্য বা পরাগ লাগিয়া যায। 
গগন মধ্যে পরাগ থাকে বলিয়া এগড়ালকে পরাগকোষ বলে। 
ফেল। এখন ভিতরে সাদা শীষাট আগাগোড়া দেখা যাইবে। ইহাকে 
গভকেশর বলে। 

গর্ভকেশরের নীচের অংশটুকু অপর অংশের তুলনায় একটু মোটা ; 
উহাকে বীজকোষ বলে। 

গর্ভকেশর বা সাদা শীষটি নিরেট দণ্ড নয়, উহা ফাঁপা নল, 
ইহাকে গভদণ্ড বলে। গভদশ্ডের উপরের গার মত জিনিসগ্লকে 
গভৰ্ম্যুণ্ড বলে। 

পিরাগকোষগদাঁল সুতার মত অংশ দ্বারা দণ্ডের বাহিরের লাল প্র 
মত জিনিসে লাগানো থাকে। দণ্ডের চারাদকের এ লাল পদকে 
পঠংকেশর বলে এবং সুতার মত অংশগদুলিকে সত্ৰ বলে। 

এইবার বাঁজকোষাটকে ধারালো ছার দিয়া কাটিয়া দইভাগ কর। 


দেখিবে বাঁজকোষের মধ্যে অনেকগরীল ছোট ছোট মের মত জানিম 


আছে। এগদলিকে ডিম্বকোষ বলে। 

. সনতরাং জবাফুলের প্ংকেশর চক্রের তিনটি অংশ আছে, যথা 
দণ্ডের চাঁরাদকে লাল বর্ণের পর্দা, সূত্র ও পরাগকোষ ; এ পরাগ- 
কোষেই পরাগ বা রেণু থাকে। 

জবাফুলের পদ্ংকেশর গর্ভ দণ্ডের চাঁরদিকে পদ্ণর মত লাগিয়া 
থাকে ; অন্য ফুলে এগুলি সাধারণত পৃথকই থাকে। ' 

গভকেশর চক্রেরও তিনাট অংশ আছে, যথা বাঁজকোষ, গভদণ্ড 
এবং গভমুণ্ড ; বীজকোষের মধ্যে ডিম্বকোষ থাকে। 

এখন ফুলের প্রধান অংশগ্যলির কাজ বুঝিতে পারিবে । 
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পরাগ মিলন 

পরাগ সংযোগ--পদ্ধকেশর হইতে ফুলের রেণু ফুলের গর্ভমুণ্ডে 
পড়লে ফুল হইতে ফল জন্মে। পরাগ সংযোগ না হইলে কোনও ফুল 
হইতে ফল হয় না। 

পরাগ সংযোগ নানা উপায়ে ঘাটতে পারে। সাধারণতঃ মৌমাছি ও 
অন্যান্য পত্র যখন এক ফুল হইতে অন্য ফুলে ঘ্যারয়া ঘ্ারয়া মধু পান 
করে তখন ইহাদের গায়ে ও পায়ে অনেক পরাগ লাগিয়া যায় এবং 
ইহাদের শরীর হইতে আবার ফুলের গভর্মুণ্ডে এ পরাগ লাগিয়া যায়। 
ইহাতেই পরাগ সংযোগ ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ ফুলেই এঁ উপায়ে 
পরাগ সংযোগ ঘটে। বায়: দ্বারাও অনেক ফুলের পরাগ সংযোগ ঘাঁটয়া 
থাকে। 

পোপের যে গাছে ছোট ছোট ফুল ফোটে সেই গাছে পেপে ধরে না। 
এ ফুল সম্প্ণ ফুল নহে, উহাতে গর্ভকেশর থাকে না। যে পেপে গাছে 
এন ধরে সেই গাছে অন্য রকম ফুল ফোটে, উহাতে পংকেশর থাকে না, 
শুধু গর্ভকেশর থাকে। 

পোপের পরাগ বা রেণু খুবই হাল্কা; এ রেণ্ড বাতাসে ভাসা 
আসিয়া পোপের স্তী ফুলের গর্ভমুণ্ডে পাঁড়লে পরাগ সংযোগ ঘটে। 
' কিন্তু গমণ্ডে রেণু আসিয়া লাগলেই পরাগ সংযোগ সম্পূর্ণ 
হয় না। এ গানে পাঁডলে এ রেখ হইতে খুব সর সর 
সভার মত একটি লেজ বাহির হইয়া গভরদণ্ডের ভিতর দিয়া নাড়ে 
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. শঁকন্তু দলচক্র বা পাপাড়গনাল কি করে? দলচক্র বা পাপাঁড়গয়নল 
ইহাদের বর্ণে ও গন্ধে মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, ইহাই 
দলের কাজ। 

বৃতিচক্র ফুলের কুড়ি অবস্থায় রক্ষা করে। দলচক্র পরাগ সংযোগ 
ঘটাইবার জন্য মৌমাছি বা অন্য পতঙ্গকে বর্ণ দ্বারা আকৃষ্ট করে। 
পুংকেশরচক্র পরাগ বা রেণ যোগায়, গর্ভকেশরচক্রের এক অংশই ফলে 
পাঁরণত হয়। ফলে যে বাঁজ থাকে তাহা হইতে আবার গাছ জন্মে 
সূতরাং এক কথায় বলা যায় যে, ফুল গাছের বংশ রক্ষা কাঁরতে সাহায্য 


করে। 

যে সকল ফুলে পরাগ সংযোগ ঘটে না, উজ 
হয় না। তোমরা যে জবাফুল পরান্ষা কাঁরলে উহা এ প্রকার ফুল। 
EE 

আবার ধূতুরা, মাঁরচ, বেগুন প্রতি গাছে প্রত্যেক ফুল হইতে 
ঢা ওঁ সকল ফুলে পরাগ সংযোগ না ঘাঁটলে ফল 
ধাঁরবে না। 

যে সকল ফুলে পনুংকেশরচক্র এবং গর্ভকেশরচন্র থাকে তাহাকে 
সম্পূর্ণ ফুল বলে। যে সকল ফুলে পঢ়ংকেশরচক্র থাকে ক্তু গর্ভকেশরচন্র 
থাকে না তাহাকে পপ ও যে ফুলে গর্ভবেশরচ থাকে কভু 
পঢ়ংকেশরচক্র থাকে না তাহাকে স্ত্রীপদ্প বলে। 

ধযতুরা, মরিচ, বেগুন প্রভৃতি সম্পূর্ণ ফুল। 

অপরাজিতা ফুলও সম্পূর্ণ ফুল। কিন্তু ইহার, সবগাল পাপড়ি 
সমান নয়। ইহার দশটি পকেশর আছে। “ইহাকে অসমদল সমপ্্প 
ফুল বলে। 

হল, অপরাজিতা প্রভাত ফুল লইয়া পরাক্ষা কাঁরবে এবং ইহাদের « 


NE 
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১৮৮ 


বিভিন্ন অংশ পৃথক কাঁররা চিনিতে শিখিবে। দেখিবে অপরাজিতা এবং 
| ধরা ফুলের পরকেশর ও গর্ভকেশর পূথক_জবা ফুলের মত সংযুক্ত 
লাউ, কুমড়া, শশা, বিঙে প্রভুতি গাছ প্রায় সব বাড়িতেই ফলানো 
হয়। একটু লক্ষ্য কারলেই দোখবে ওঁ গাছগলিতে দুই রকম ফুল ফোটে 
_এক রকম ফুলে শুধু গর্ভ 
শব্ধ, পুংকেশর থাকে, অর্থাৎ 
একাঁট স্তীপদুদ্প অপরটি পু 
প্প। যেঁটতে ফলের কাল 
দেখা যায় উহাই স্ত্রীপুঙ্প, 
অপ্ধবাট, পুংপুঙ্প। ফলের 
অপরাজিতা ফুল ও ইহার অংশ অংশ-উহা বীজকোষ। 
এখন তোমরা বর্শঝবে যে ফুলের কাজ গাছের বংশ রক্ষায় সাহায্য 
করা, কারণ ফুল হইতে ফল উৎপন্ন হয়, এ ফলে বাঁজ থাকে_বাঁজ 
হইতেই আবার গাছ হয়। 


মনে রাখিও কোন কোন স্থলে কাণ্ড ও পাতা দ্বারাও গাছের বংশ 
রা হইয়া থাকে, কিনতু যে সকল গাছে ফুল ফোটে তাহার অধিকাংশ 
করেই বাজ হইতে গাছ জন্ে_অর্থ ফুলই গাছকে বংশ রক্ষা করিতে 
সাহায্য করে। » 
ফুলসংগ্রহ ও ফুলের সংগ্রহ-প:স্তিকা প্রস্তুত 


ফুল সংরক্ষণ বৎসরের সকল সময় সব রকম ফুল পাওয়া যায় না, 
bh 


কখন কখন মতিন স্থানে গেলে নন ফুলও চোখে পড়ে। ‘কিন্তু ফুল 
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ই EE EE ES EEE CE 
কছন্নাদন পর এ শঢ়কনা ফুল দেখিয়া, তাজা ফুলাট কিরূপ ছিল 
বোঝা যায় না। 

ফুল সংরক্ষণ কারবার এক সহজ উপায় তোমাঁদগকে বলিতেছি। 

দুইখান বড় ব্লাটং কাগজ সংগ্রহ কর। একখানার উপর ফুলটির 
পাপাঁড়গ্ীল পাতিয়া রাখিয়া অপরখানা উহার উপরে রাখ। এইবার 
কয়েকখানা ভারী বই ইহার উপর চাপাইয়া রাখ। শীতকালে পাঁচ সাত 
দন ও বর্ষাকালে দশ বার দিন পর উপরের বই ও রাটং কাগজ সরাইয় 
দোখিবে ফুলটির পাপাঁড় ও অন্যান্য অংশ শনকাইয়া গিয়াছে কিন্তু 
কুণ্চকাইয়া যায় নাই। ফুলের বাভিন্ন অংশ পথেক কাঁরয়া এভাবে 
শনুকাইয়া লইলে প্রত্যেক অংশ পৃথকভাবে শদুকাইয়া থাঁকবে। 

ফুলের সংগ্রহ-পস্তক_ ফুল শঢকাইয়া গেলে উহা একখানা খাতার 
পাতায় তু'তে মিশ্রিত আঠা দিয়া আঁটয়া রাখবে এবং এ খাতার পাতায় 
ড় ডি, টি, পাউডার বা ন্যাপথোলনের গণুড়া ছড়াইয়া রাখবে, তাহা 
হইলে আর এগুলি পোকায় খাইবে না। 
পাতায় আঁটিয়া রাখিবে। যে পাতায় কোন ফুল বা ফুলের অংশ আঁটিয়া 
রাখিবে তাহার দুই দিকেই দুইখানা পাতা খালি রাখবে। 

অন্যশীলনী 

১। ফুলের বিভন্ন অংশগুলির নাম বল। কটা লা 
অংশগ্ঢল ছবিতে চিহ্নত কর। 

২। বৃতি ও দলচক্রের কাজ কি? 

or পুংকেশর ও গর্ভকেশরের কাজ কিঃ 

৪1. পরাগমিলন কিভাবে সম্পন্ন হয়? 


&1 অপরাজিতার কয়টি পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে? 
উ। ফুল কিভাবে সহজ উপায়ে সংরক্ষণ করা যায় বল। 


তীয় পাঠ 
বৃক্ষের শাখা, ত্বক প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরণক্ষা 
গাছ ও গাছের শাখাবন্যাস ও প্রশাখা পরখক্ষা 


তোমরা জান সকল গাছের শাখা থাকে না। তাল, নারকেল, আখ 
প্রভাত এরুপ গাছ। কিন্তু যে সকল গাছের শাখা থাকে সেইগ্ালর 
শাখাবিন্যাস_অর্থাৎ শাখা বাহির হওয়ার রীতি একরুপ নয়। 

দেবদার; প্রভৃতি জন্বা গাছগণীলর নাঁচের দিকে সাধারণতঃ বেশী 
শাখা থাকে না, উপরে সরু সরু শাখা থাকে। 

আম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছের শাখা বাহির হওয়ার কোন বাঁধাধরা 
নিয়ম নাই। অনেক গাছের বেশ নীচেই বড় শাখা থাকে আবার কোন 
কোন গাছের কাণ্ডের অনেক উপর হইতে শাখা বাহর হয়। 

ঝাউ প্রভাত যে সব গাছ ঝোপের আকুতি পায় উহাদের কাণ্ডের 
নাচে চারিদিকে প্রায় সমান জন্বা শাখা বাহির হয়, কাণ্ডের উপর দিকে 


ঘ্মশঃ সব দিকের শাখাই ছোট হইয়া যায়। সেই জন্য এ গাছগাল 
দেখতে সুন্দর হয়। 
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পারে। এই জন্যই এক ডালের নীচে আর এক ডাল বাহির হী 
সমান্তরাল হইয়া চলে না। 
বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা পরীক্ষা 

নানা রকম গাছের ডালপালা দেখিয়া কোন্‌ গাছের ডাল কিরূপ 
থাকে তাহা লক্ষ্য করিবে। 

ছোট অবস্থায় গাছের ডালের রং সাধারণতঃ সবুজ থাকে। ডাল 
বড় হইলে উহা কাণ্ডের রং ধরে। পেয়ারা গাছের কাঁচ ডালের গঠন ও 
বর্ণ বড় ডালের গঠন ও বর্ণের সাহত তুলনা করলেই প্রভেদ ব্দাীঝতে 
পাঁরিবে। 

ফুল ও পাতা দেখিয়া গাছ চেনা সহজ, ডাল বা কাণ্ড দৌখয়া গাছ 
চানতে হইলে আঁভজ্ঞতা আবশ্যক। কতকগদীল গাছ ভালরুপে লক্ষ্য 
কাঁরিয়া পরে উহাদের ডাল দেখিয়া এগ্ীল চিনিতে চেষ্টা কারবে। 


ফুল ফুঁটিবার আগে ফুলের কাঁল সকলেই দোঁখয়াছ, পরে ফল 
ফুটিয়া যাওয়ার পর ফুলও দেখিয়াছ। কিন্তু কখনও ফুলকে ফ্যাটতে 
দেখিয়াছ কি? রাত্রিকালেই বেশির ভাগ ফুল ফুটে, কন্তু রাত্রকালে কাঁল 
হইতে কেমন করিয়া ধারে ধারে ফুল ফুটিয়া উঠে তাহা দেখা সম্ভব হয় না। 
এক কাজ কর। একটা গন্ধরাজ গাছে ফুলের কাঁলর-প্রাত- লক্ষ 
রাখ। যোঁদন ব্যাঝবে যে পর দিন এ কলি হইতে ফু ফুিবে তখন: 


ফুলের কাঁলিশদ্ধ ডালটি বিকালবেলা কাটিয়া আন ।2 4 
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হইতে যে মূলরোম বাহির হয় তাহা ওঁ 
সময়ে দেখা যায়। জল শোষণ কারিয়া 
গাছ কিছ্দাদন বাঁচয়া থাকিতে পারে। 


মধ্যের অংশ মস, কু আম বা কাটল. 
শাহের হক মস নয়, আবার সিনা ও বকফুল গাছের ত্বক ফাটাফাটা। 


নার মধ্যে গাইট থাকে, কিন্তু সকল গাছের কাণ্ডে গাঁইট স্পষ্ট 
দেখা যায় না। ইট হইতে পাশের দিকে মনু বাহির হইয়া বড় হইলে. 


এগ্যল শাখায় পরিণত হয়। মে গাছের শাখার মুকুল বাড়ে না সেই 
গাছের ভাল বা শাখা হয় না। 


fa ae SOUL. ol CRAG Se 
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অনুশীলনী 

১। গাছের ডালপালা সাধারণতঃ কিভাবে বিন্যস্ত হয় বল। 

২৷ বোতলের জলে ডাল রাখিয়া কখনও পরীক্ষা কাঁরয়াছ কি? ক ডাল 
রাখিয়াছলে ও কি দেখতে পাইলে বল। 

৩। "গাছের ত্বক বলিলে কি বোঝা যায়? তোনার পাঁরচিত দুইটি গাছের 
ত্বকের বিশেষত্ব বর্ণনা কর। 

৪1 গাছের শাখামুকুল বক? এমন কয়েকটি গাছের নাম কর যাহাদের শাখা- 
মুকুল বাড়ে না। ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ফসল কাটার পদ্জতি_উহার 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 

ধানের ফনল-_ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য-শস্য। পশ্চিমবঙ্গের 
আঁধকাংশ গ্রামেই আমন ধানের চাষ করা হয়। এ ধান কার্তিক মাস 
হইতে পাকতে আরম্ভ করে এবং পৌঁষ মাসে কোন জামর ধানই পাকিতে 
বাকা থাকে না। 

ধান পাকলে কৃষকের মন আনন্দে ভাঁরয়া উঠে। সারা বৎসরের 
পরিশ্রমের প;রসকার তাহারা এ সময়ে পায়। কিন্তু ধান কাটিয়া ফসল 
ঘরে তোলা খুব সহজ কাজ নহে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কাঁরয়া কৃষকগণ 
মাঠ হইতে ধান কাটিয়া আনে। 

ধান কাটার পদ্ধতি-োর হইতে না হইতেই ইহারা কাস্তে হাতে 
লইয়া মাঠে চলিয়া যায় : দড়ি, বাঁক প্রভৃতিও সঙ্গে নেয়। মাঠে পেশীছিয়া 
তাহারা আর সময় নষ্ট করে না, কারণ বৎসরের এ খতুতে দন ছোট, রাত 
বড় ; দিনের আলোর যথাসস্তব সদ্ব্যবহার কাঁরতে ইহারা পটি করে না। 

বাঁ হাতে গোছা গোছা ধান গাছ ধাঁরয়া ডান হাতে উহারা গাছের 
গোড়ায় কাস্তে চালায় । 


২৪ বিজ্ঞানের কথা_ প্রথম ভাগ 


ধানের গরাছগ্রীল কাটা হইলে এ্রগদ্ীল জামতেই ৩1৪ গাছ একত্র 
 কাঁরয়া পর পর সমান্তরাল ভাবে বিছাইয়া রাখা হয়। এ অবস্থায় 
জমিতে ২১ দিন পাঁড়রা থাকিয়া ধান গাছগনীল শ:কাইতে থাকে রাত্রে 
শিশির জায়া গাছগ্ছাল ভায়া যায়, এবং ভিজা অবস্থায় সকালবেলা . 
গাল লইয়া এক একাট আঁট বাঁধা হয়। শাশর-ভেজা অবস্থায়: 
ধানের আঁটি বাধলে ভাল ভাবে আঁটি বাঁধা যায় ও চাল ভাল থাকে।. 


কন কোন জমিতে একাধিক লোক কাজ করে এবং কয়েকজন শুধু 
ধানই কাটিয়া চলে, অন্যেরা আঁটি বাঁধা এবং খামারে ধান বহিয়া আন? 
প্রভৃতি কাজ কারিয়া থাকে। ধান কাটিবার সময় বাংলাদেশে সাধারণতঃ 
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. পাশ্চমবঙ্গে ধান ঝাড়াই-এর জন্য খামারে আগড় থাকে। 'বাঁভন্ন 
অণ্টলে 'বাভন্ন ধরণের আগড় তৈরী হইয়া থাকে। বাঁশের বাঁখার দিয়া 
বুনট লাগাইয়া আগড় তৈরী করা হয়। উহাকে দুইটি খোঁটার উপর 


একটু কাত ভাবে রাখিয়া ধান ঝাড়া হয়। 


এইভাবে শরক্‌না ধানগাছ হইতে ধান পৃথক হইয়া গেলে এ ধান- 
গাছের আঁটিকে বিচালি বা খড় বলে। 

পাটায় বা'আগড়ে ধান আছড়াইবার সময় খণ্ড খণ্ড লম্বা শীষ মাঝে 
মাঝে পৃথক হইয়া যায়। ওঁ ভাঙা শাঁষগুলের সঙ্গে যে ধান লাগিয়া থাকে 
তাহা পাইবার জন্য এগীল জড়ো করিয়া রাখা হয়। এরুপ ধানের শীষ 
যথেষ্ট জামিয়া গেলে ধগ্ীলকে মাটিতে বিছাইয়া ইহার উপর দিয়া গরুকে 
ক্রমাগত তাড়াইয়া ঘোরান হইয়া থাকে। গর পা দিয়া মাড়াইয়া গেলে 
শীষ হইতে ধানগুলি পৃথক হইয়া যায়। ইহাকে ধান মাড়াই বলে। 


স্ড়ী।র 
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বাড়াই ও মাড়াই-এর পর ধান ঝাঁড়িয়া মরাই বা গোলায় তুলিয়া 
রাখতে হয়। 

মরাই-এ ধান সংরক্ষণ-_মরাই প্রস্তুত করিবার জন্য কৃষকরা খড় দিয়া 

2; ২1৩ হাঁ প্রশস্ত ও পনর খড়ের বিনযুনী পাকাইয়া বড় তৈরী করিয়া 

. রাখে। এইরূপ খড়ের বড়গাল ২০।২৫ হাত হইতে ৫০৬০ হাত 


খান সংরক্ষণ-_গোলা বা করুই ও মরাই 
সিল ৰাখিয়া খড় পাতিয়া লইয়া ও খড়ের উপর ধকটি কিন 


মরাই প্রস্তুত হইতে থাকে। ধান রাখা শেষ হইয়া গেলে ইহার উপর 
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TE SAE SEE জা নি 
হইবে। বেশী ধান বেশী দিন মজুত রাখবার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়। 

অল্প ধান রাখিবার জন্য করমই বা গোলা নির্মাণ করা হয়। 
বাঁখা দ্বারা বানয়া একটি মাচানের উপর চাঁরাদকে গোল করিয়া বেড়া: 
দিয়া উহার ভিতর দিক ও তলাটা কাদামাটি দিয়া পুরু করিয়া লোপয়া 
দেওয়া হয়। করুই বা গোলার উপর দিকে একটি ছোট দরজা রাখা 
হয় এবং এ দরজার ভিতর 'দিয়া ধান ঢালা বা বাহর করা হইয়া থাকে॥ 


পাটের ফসল 

পাট বাংলাদেশের এক বিশেষ সম্পদ। এত ভাল পাট পাশ্চমবঙ্গ 
এবং পূব পাকগ্তান ভিন্ন অন্য কোন দেশে জন্মে না। 

পাট গাছে ভাদ্র মাসে ফুল ও পরে ফল ধরে। এ সময় গাছ কাটিতে 
হয়। পাট গাছ কাটিয়া জামতে ফোঁলয়া রাখা হয় এবং পাঁচ সাত দিন 
পরে পাতাগ্ীল ঝরিয়া গেলে আঁট বাঁধা হয়। এ আঁটগ্াল জলে 
ডুবাইয়া রাখিতে হয়। প্রায় পনর কুঁড় দিন পরে পাট পিয়া যায়। 
তখন আঁটিগ্ীলর গোড়াকে একটা ছোট মঃগুর দিয়া ঘা মারিয়া 
থে'তলাইয়া লইয়া ছালগ্াল পাঁকাট হইতে ছাড়াইয়া পাট বাহির করা 
হয়। পাট গাছের ছালই পাট । পাট পাঁকাটি হইতে ছাড়ানো হইলে 
জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইয়া শুকাইতে হয়। পাট শ7কাইবার পর 
কৃষকরা এল দ্বারা গাঁইট বাঁধে। | 
॥ 87758171777 
পাট হইতে চট, বস্তা প্রভাত তৈরী হয়। এ চট ও বস্তা ছাড়া ব্যবসা- 
বাণিজ্য প্রায় অচল হইয়া যায়। সেই কারণে বাংলাদেশ হইতে বহ চট 
ও বস্তা প্রতি-বৎসর বিদেশে চালান দেওয়া হয়। 


::৮ 
S 
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১। ধানের ফসল কিভাবে কাটা ও সংগ্রহ করা হয় বল। বেশী ধান লোকে 
কিভাবে মজুত রাখে? 2০8 
7 ২। পাট কি জানস? উহা ভাবে পাওয়া যায়? পাটের ব্যবহার সম্পর্কে: 

{যাহা জান বল। 


x Aye [০ 7 | 
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প্রজাপতি, গুটিপোকা, মশা, ব্যাঙ, 
__ পিপীলিক! ও মৌমাছির জীবনকথ। 


প্রজাপাঁত, বোল্‌তা, পড়া, উই প্রভৃতিকে কাঁট-পতঙ্গ বলা হয়। 
ইহাদের শরীরে তিনটি অংশ থাকে_ মাথা, বুক ও পেট। 

কীটের পাখা থাকে না, পতঙের পাখা থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই 
হয়খানা পা, তিনখানা দিনখানা করিয়া বুকের দ:ইধারে লাগানো থাকে। 
পতন্গের পাখাও পতঙ্গের বুকের দুই দিকে লাগানো থাকে। 
>) তসর, এণ্ড, সিল্ক প্রভতকে এক কথায় রেশম বলা হয়। রেশমের 
প্রজাগাতর গুটি হইতে রেশমের সূতা পাওয়া যায়। 

রেশম-প্রজাপতির জীবনবৃত্তান্ত 

আধকাংশ রেশমের প্রজাপাঁত এরণ্ড (বা ভেরেণ্ডা গাছের পাতা) ও | 
তুতি গাছের পাতা খাইয়া থাকে। ৷ 
. স্তী-প্রজাপাঁতি উপযুক্ত পাতার উপর ডিম পাঁড়য়া রাখে। প্রায় 
১০1১২ দিন পরৎ্তী ডিম ফুটিলে কালো কালো একপ্রকার পোকা বাহির. 
হয়। এগডলিকে শুককাট বলে। Da 
\ “ককাকে তখন তাহার উপযুক্ত খাদ্য অর্থাৎ তু'্ত বা ভেরেন্ডা' k 
গাছের কাঁচ পাতা খাইতে দিতে হয়। এ পাতা খাইয়া শককাঁটগীল 
এ এ 1 ft 
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বেশ তাড়াতাড়ি বড় হইতে থাকে। তাহাদের খাওয়ার পারমাণও সঙ্গে 
' সঙ্গে বাড়িয়া যায়। প্রায় ১৫ দিন এভাবে খুব বেশী বেশী খাওয়ার পর 
ইহারা খাওয়া বন্ধ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ৪1৫ বার খোলস বদলায়। 


খাওয়া বন্ধ করিলে শুককাটগদ্ুলিকে খড় বিছাইয়া ধামায় রাখিতে eg 


রেশম প্রজাপতির র্‌পাস্তর_১_ডিম, ২- শককাঁট, ৩-_পভ্ুলণ, ৪- প্রজাপতি 
হইতে থাকে এবং নিজেরা নিজেদের চারিদিকে এ সুতা দ্বারা এক একটি. 
গুটি তরী করে। ধারে ধারে ইহারা গুটির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ 
হয়। তখন আর ইহাদের খাওয়ার আবশ্যক হয় না। এ অবস্থায় 
oe cette 
_ শরীরের গঠন ধারে ধাঁরে পারবর্তত হয়। ইহাদের শরীর ও সময় তিন 
ভাগে বিভক্ত হইয়া মাথা, পেট ও বুক দেখা দেয় আর বুকের অংশ 
হইতে ছর়খানি পা ও এক জোড়া পাখা বাহির হয়। 


|) 


&. ত হা. চি ০৮ 


চট 


po 
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প্রায় তিন সপ্তাহ গঢ়াটর মধ্যে থাকিবার পর গুটি কাটিয়া পর্ণ 
রেশমের প্রজাপাঁতি বাঁহরে চলিয়া আসে। d,s RE 
স্তী-প্রজাপাতগ্নঁল বহ ডিম পাড়িয়া মারিয়া যায়। 
* 8888) 


1 সাধারণ প্রজাপাঁতির জীবনবত্তান্ত 


' সাধারণ প্রজাপাতকে কেহ পালন করে না। ইহাদের মধ্যে নানা 
শ্রেণী আছে। গা 127 বা বধেরা 


সাধারণ প্রজাপতির, ৭ ২_ শককাঁট, ৩_ প্যত্তলণ, ৪- প্রজাপতি |) 
স্রী-প্রজাপাত উপযুক্ত গাছের পাতার উল্টা দিকের উপ ডম 
গাড়িয়া রাখে। ডিম ফুটা বাচা বা শরকাট বাহির হইয়াই এ ? 
খাইতে আরম্ভ করে। চি সাও nas IY 
pr 


y 
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কোন কোন প্রজাপতির কেকা রে লা বাকে জবর ফল 
গায়ে শংয়া থাকে না। 

ইহারা প্রায় ১৪1১৫ দিন খুব বেশী পারিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিয়া 
প্রমে খোলসের ভিতর মুূককাটে পরিণত হয়। এ খোলসাট পাতল৷ 
পদ্ণার মত। যথাসময়ে খোলস কাটিয়া প্রজাপতি বাহিরে চালয়া আসে: 
$ইহারা কছ, দিন বাচিয়া থাকে এবং ফুলে ফুলে ঘ্যরিয়া বেড়ায়। ফুলের 
উপর বাঁসবার কালে সাধারণতঃ ইহারা পাখা দুইটি উপ্চু করিয়া রাখে। 


মশার জীবন কথা 

আমাদের দেশে ম্যালোরয়া একাট মারাত্মক রোগ।  প্রাত বৎসর এই 
রোগে আমাদের দেশে অনেক লোক মারা যায়। . 
. এ্যানোফিলিস জাতীয় স্তরী-মশা এ রোগের জাঁবাণ; ছড়ায়। একজন 
শ্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াইয়া যখন এ মশা অন্য কোনও সমস্থ লোককে 
কামড়ায় তখন এ সুস্থ লোকটির শরারে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণ্‌ 
টুকিয়া যায়। ইহাতে সমস্থ লোকটিরও ম্যালেরিয়া রোগ হইতে পারে। 

কিন্তু আমরা যত মশা দেখি তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এযানোফিলিস : 
শহে; কিউলেক্স নামে আর একজাতীয় মশা আছে, ইহাদের সংখ্যাই 
বেশী। এযানোফালিস মশা দেওয়ালে বাঁসবার কালে পিছন দিকটা উচু 
করিয়া বসে আর কিউলেল্স বসে সমান হইয়া। কাজেই ইহাদের বিবার 
এ ইক 


রি অনেককে ভাসতে থাকে। 


শত ছি বড় হয়। 2) 13৮91 


t fl ১ 


ভিন পাড়ে এানোধিলিদের উন পথক পৃথক: ১৬) 
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| 


ইহাদের শরারের 1পছন দিকে একটা শ্বাসনল থাকে। ইহারা মাঝে 
মাঝে জলের উপরে ভায়া উঠে ও শ্বাসনলটি উপরে তুলিয়া ধাঁরয়া বায় 


খোলসের মত জানস তৈরণ হয়। ২1৩ নাল 
1 Ua 


৯ 


শি এ সির 
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মশা বাহির হয়। খোলসটা তখন জলের উপর ভাসতে থাকে আর নূতন 
মশা ইহার উপর বাঁসয়া থাকে। কারণ খোলস হইতে বাঁহর হইয়াই 
উহারা উীঁড়য়া যাইতে পারে না ; পাখায় বায়ু লাগয়া.পাখা শক্ত হইলে 
তখন উহারা ডীঁড়য়া যায়। 

মনে রাঁখও িউলেক্স মশা ম্যালেরিয়া রোগের বাহন না হইলেও 
গোদ রোগের বাহন বটে। মশা যে রকমেরই হউক ইহাদের কামড়ে 
যন্ত্রণা হয়, এবং উহারা আমাদের শরীরের রক্ত শোষণ কাঁরয়া লয়। 
স্মতরাং মশা যাহাতে আমাদিগকে কামড়াইতে না পারে সেইজন্য যেখানে 
মশার উপদ্রব আছে সেখানে রাত্রে মশারি খাটাইয়া ঘুমানো উচিত। 


ব্যাঙের জীবন কথা 
ব্যাঙ উভচর প্রাণী__অর্থাৎ ইহারা জলেও থাকে আর স্থলেও থাকে। 
ইহাদের জন্ম হয় জলে, শৈশব অবস্থা ইহারা জলেই কাটায়। তখন শ্বাস 
টাঁনবার জন্য উহাদের মাছের মত ফুলকা থাকে। বড় হইলে ইহাদের 
ফুস্‌ফুস্‌ জন্মে ; তখন ইহারা ডাঙায় উঠিয়া আসে। এই জন্য ব্যাঙকে 
উভচর প্রাণী বলে। 
গ্রত্মকালে ব্যাঙ খানা ডোবার জলে ডিম পাড়ে।" এ ডিম জলে 
ভাসতে থাকে আর 'ডিমের উপরে বাহর দিকে পিছলা একপ্রকার পদার্থ 
থাকে। ১৫1২০ দিন পর ডিম হইতে কালো কালো বাচ্চা বাহির হয়। 
বাচ্চাগ্ীলর মাথার দিক গোল থাকে আর পিছনে একটি ছোট লেজ 
থাকে।  বাচ্চাগলিকে ব্যাঙাঁচ বলে। ব্যাঙাচিরা লেজ নাঁড়িয়া জলে 
সাঁতার কাটে। এ সময় উহারা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। জলে 
ডুবানো ঘাস-পাতা বা কাঠের উপর যে শেওলা জমে তাহা খাইয়া তখন 
টিয়া থাকে। প্রায় দুই সপ্তাহ পর ইহাদের চারাট পা বাহর 


41. 8৮৫ রত 
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হয়। কিন্তু সামনের দুই পা তখন পর্দায় ঢাকা থাকে বালয়া দেখা | 
মায় না। ফুস্‌ফুস্‌ শ্বাসকার্য চালাইবার উপযুক্ত হইলেই ইহাদের 
ফুল্‌কা নষ্ট হয় এবং সামনের পা দুইটি বাহর হইয়া আসে। চার পা 


ব্যাঙের রঃপাত্তর_-১-ডিম, ২_ব্যাঙাচির প্রথম অবস্থা, 
৪_ ব্যাঙের প্রথম অবস্থা, ৫ পত্পাঙ্গ ব্যাঙ 


ও ব্যাঙাচির শেষ অবস্থা, . 


ইহাদের লেজটি থাকে। ব্যাঙ বড় হওয়ার সঙ্গে 
শরারেই শোষিত হইয়া যায়_খসিয়া পড়ে না। 

ব্যাঙের পিছনের পায়ে 
আঙুল থাকে।. 


সঙ্গে এ লেজ ব্যাচে 
পাঁচটি আঙুল থাকে ও সামনের পায়ে চারিটি 


বাংলা দেশে বহু প্রকার ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 
কুনো ব্যাঙ ঘরের কোণে আসিয়া আশ্রয় লয়। সোনা ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ 


বর গতর মো থাকে ্াকাল মাঠে জর দাঁড়াইলে ইহার উন 
71 ন্‌ - 
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উঠিয়া আসে এবং মনের আনন্দে গান জ:ডিয়া দেয়। কুনো ব্যাঙের পিঠে 


বিষপ্রা্ থাকে, উহা হইতে যে রস বাহির হয় তাহা বিষাক্ত । 


ব্যাঙের জিহবা মুখের সামনের দিকে আটকানো, ভিতর দিকে খোলা। 


তাই ব্যাঙ জহৰা উল্টাইয়া বাহিরে আনে। ব্যাঙ জীবন্ত পোকা-মাকড় 
খাইয়া থাকে_মরা পোকা খায় না। 


কোন ছোট পোকাকে চালতে 


পি'পড়ার জীবন-কথা 

ইহার শরীরে তিনাট অংশ_ মাথা, বক 
ছয়খানি পা বাহির হইয়াছে। 
ও পর্াঙ্গ পিপড়া এই চারাটি 


প*পড়া একপ্রকার কাঁট, 
ও পেট। ইহার বুকের অংশ হইতে 


(১) কমী, (২) প্যর্যষ, (৩) স্ব এবং (৪) সৈনিক পি'পড়া 

পি'পড়ার বাসায় ও দুই শ্রেণীর পিণপড়া ছাড়া একটি রাণী ও 
কয়েকটি প্যরঃষ পি-্পড়া থাকে। এই দই প্রকার পি'পড়ার পাখা থাকে; 
শ্রমিক ও সৈনিক পি'পড়ার পাখা থাকে না। 

পড়ার সামাজিক জাবন_-প'পড়ারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে আর 
নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া সবরকম কাজ করে। সেই কারণে 
পি'পড়াকে সামাজিক জাঁব বলে। 
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কোনও রকমে রাণী পিশ্পড়া বাঁচিয়া গেলে মাটিতে পাঁড়য়া গড়াগাঁড় 
খাইতে থাকে, তখন কর্ম পি'পড়ারা উহাকে বাসায় লইয়া আসে। রাণী 
পড়া বাসার আসিয়া শু; ডিম পাড়ে, ডিম পাড়া ভিন্ন উহার কোনও 
কাজ নাই। 

কমর্শ প*পড়ার মধ্যে কয়েকটি চরের কাজ করে, অর্থাৎ ইহারা ঘ্দারয়া 
দেখে কোথায় খাবার জিনিস আছে। খাবার জিনিসের সন্ধান পাইলে 
বাসায় গিয়া খবর দেয়। তখন পিংপড়ারা আঁসয়া সারি বাঁধয়া খাবার 
‘জানিস বাসায় লইয়া যায়। 

কমর্দের মধ্যে একদল বাসা তৈরি করা বা মেরামত করার কাজে 
বাস্তু থাকে। পচা কাঠ, বাঁশ প্রভূত জিনিসের গড়ার সাহত তাহাদের 
মুখের রস মিশাইয়া উহারা কুঠারগণীলর দেওয়াল ও ছাদ প্র্ুত করে? 

এক দল কম্ণ ডিম, শুককাঁট ও মকেকাঁটগ্যালকে পথক পৃথক 


ুটুরীর মধ্যে রাখে, শডককাটকে খাদ্য দেয় ও রাণীর সেবা করে। 
পি*পড়ার য্যদ্ধ_কখনও কখনও দুই দল পড়ার মধ্যে আবার 

যদ্ধ বাধিয়া যায়। ইহারা সান্ধি FE 

কাঁরতে জানে না। যতক্ষণ না 

এক দল হারে ততক্ষণ যুদ্ধ চলে । 


2) সবি এফাইডিস বা পি+পড়া-গোর, 

সণ্চিত খাদ্য ল্‌টিয়া লইয়া যায়। ১0৮৮ 2 
শপি’পড়ার ঁকারথ- ব্যাঙের ছাতা একরকম উদ্তিদ। স্পোর নামক 

একপ্রকার জিনিস হইতে এগুলি জন্মে! পিপড়ারা এ স্পোর সংগ্রহ 
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ব্যাঙের ছাতা গজাইলে এল তখন মনের আনন্দে খাইতে থাকে। 


[প*পড়া-গোর_ কোনও কোনও পিপড়া 'এফাইীডিস' নামক একপ্রকার 
কীট পালন করে। আম ও জাম গাছের লাল প*পড়ারাই প্রধানতঃ এই 
পোকা পালন করে। পা'পড়ারা এ পোকাকে গাছের উপর চরাইয়া বেড়ায়, 
পরে ইহাদের গায়ে সদ দিয়া একপ্রকার মধুর মত রস বাহির 


মৌমাছির জীবনবৃত্তান্ত 
মোমাছি একপ্রকার পতঙ্গ। সুতরাং ইহার জীবনেও ডিম, শ্‌ককাট, 
শককাট ও পর্পাঙ্গ মৌমাছি এই চারিটি অবস্থা আছে। 
মৌমা1ছরা চাক প্রস্তুত করিয়া বাস করে। এক একটা চাকে একাটি 


শত পুরুষ 


হুল আছে। শ্রমিক মৌমাছির পিছনের দুই পায়ে হাঁটুর 
2 স্ধি বা জোড় আছে, উহার মধ্যে পরাগ-সুলণ বা পরাগ রা 


স্থান আছে। কারা ফুল হইতে মধ্য পান করিয়া এ থািতে কা 
পরাগ বা রেণ্ড লইয়া আসে। 
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যায়। তখন কমাঁরা প্রত্যেক খোপে কিছ কিছু পরাগ আনিয়া রাখে। 
ওঁ পরাগ বা ফুলের রেণু মৌমাছির শংককাঁটদের খাদ্য। খোপে খোপে 
পরাগ রাখবার পর কমর্ণরা ও খোপগ্ীল মোম দিয়া বন্ধ কারয়া রাখে। 
যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি এ খোপ কাটিয়া বাঁহরে আসে। 

কম মৌমাছিরাই চাক প্রস্তুত করে! মৌমাছির চাকে প্রত্যেক খোপে 
ছয়টি কাঁরয়া কোণ থাকে। কমর্ঁদের শরীর হইতে মোম আসিয়া পেটের 
নীচে জমে। তখন উহারা উহাদের পা দিয়া এ মোম তুলিয়া মুখের 


লালার সাঁহত মিশাইয়া বাসা প্রস্তুত করে। 
রানি প্রভাত হওয়ার পরই কমা মৌমাছিরা বিভিন্ন দিকে বাহির 


হইয়া ফুল হইতে মিষ্ট রস ও রেগ্ন সংগ্রহ কারয়া লইয়া আসে এ মিষ্ট 


রস উহাদের শরারের ভিতর মধ্থালতে থাকে। সেখানে উহার ছিটা 
হজম হইলে মধ; প্রস্তুত হয়। তখন উহারা শুন্য খোপগযাল মধ; দিয়া 


পূর্ণ করে। 
অনুশীলনী 
১1 লাভ 51857187557 


ন্সামরা কোথা হইতে পাই? 
২% মশার জন্মর্ন্ত বল ইহারা কতা আমাদের অনিষ্ট করে? 
৩। সি 57712 
য় দে কোনও উপকার করে? 
এ“ একক দলে প্রকার পাপড়ি পি*পড়াকে সামাজিক জীব বলা 
হয় কেনঃ / 
75151311177 
প্রভেদ কিঃ 8. 


করেঃ ফুলের মিষ্ট রস ও মধতে 
RE ভাজি ওম 


চতুর্থ অধ্যায় 
মানব দেহের সাধারণ জ্ঞান 


নরকঙকাল 


খড় ও বাঁশ দিয়া আগে কাঠামো তোর করিয়া তাহার উপর মাটি 
লাগাইয়া মাটির মযার্ত গড়া হয়। সেইর্‌প মানুষের হাড়ের কাঠামোটার 
উপর মাংসপেশী ও অন্যান্য জিনিস দ্বারা মানুষের শরণীর তৈরণ হইয়াছে। 

মান ষের শরীরের সবগদাল হাড়ের কাঠামোকে নরকঙ্কাল বলে। 
মানুষের শরীরে হাড়ের সংখ্যা ২০৬ । 

নর-কঙ্কালের চারটি অংশ- করোটি, দেহকাণ্ড, উধর্ব শাখা ও অধঃ 
শাখা। 

মাথার খ্যালকে করোটি বলে। দুই হাতের হাড়গলিকে উধর্ব শাখা 
ও দুই পায়ের হাড়গ্লকে অধঃ শাখা বলে। হাত, পা, মাথা ছাড়া 
শরারের অন্য বাকী অংশের হাড়কে দেহ কাণ্ড বলে। 

অনেকগ্ালি চেষ্টা হাড় দ্বারা মাথার খ্যালিটি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা 
একটি কুারর মত, ইহাতে আমাদের মাস্তিচ্ক বা খিল; থাকে। 

মাথার খুলির সহিত সংযুক্ত মেরুদণ্ডের হাড় কোমরের নাঁচে পর্যন্ত 
নামিয়া গিয়াছে। উহা অনেকগঢল খণ্ড খণ্ড হাড়ের সমষ্টি ; দুই খণ্ডের 
মধ্যে নরম উপাস্থি আছে বলিয়াই আমরা সহজে আমাদের শরীর 
বাকাইতে পার। , - 
দিকে একখানা হাড়ের সাঁহত হত হইয়া বক্ষাপঞ্জের করি পুত 
করিয়াছে। ও কুঠডরীঁতে আমাদের ফুস্ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ড থাকে। 


প্রস্তুত হইয়াছে। 

নরকঙ্কালের ছবি পাশে দেওয়া 
হইল । হাড়গ্ীলর সাধারণ আকাতি 
দেখিয়া রাখ! লক্ষ্য কর কনুই হইতে 
হাতের কব্জণীর মধ্যে ২ খানা করিয়া 


শোধিত হইয়া হংাপণ্ডে পড়িতেছে। আবার হংাপণ্ড সংকুচিত হইবার 
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মাংসপেশী 


আমাদের শরারে হাড়ের উপর সব জায়গায়ই কিছ, মাংস আছে। 
কভু মাংস পরাক্ষা করিলে ইহাতে সমতার মত কতকগ়'ল অংশ দেখা 
যায়॥ এ সুতার মত অংশগদালকে 
তন্তু বলে। অনেকগাল মাংস-তত্ 
মায়া এক-একটি মাংসপেশী প্রস্তুত 
হইয়াছে। আমাদের শরীরের নে 
কোনও স্থানের মাংসে অনেকগ্াল 
মাংসপেশী আছে। শরীরের যে 
কোনও স্থানে একাঁদকের মাংসপেশী 


এ 
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এই দই স্তরের প্রথম স্তরে আমাদের স্পর্শের অনুভূতি গ্রহণের জন্য সুক্ষ 
গোল গোল পদার্থ থাকে, নীচের স্তরে লোমের গোড়া, ঘর্মগ্রন্ছ ও চার্ব- 
কোষ থাকে (চিত্র দুষ্টব্য )। চামড়া দ্বারা আমরা স্পর্শের অনুভূতি পাই_ 
অর্থাৎ কোনও জিনিস আমাদের চামড়ায় লাগলে আমরা “উহা কিরূপ 


জিনিস, গরম কি ঠাণ্ডা, কঠিন কি তরল এই সব বুঝতে পাঁর। চামড়ার 
মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র আছে। এ ছিদ্রের ভিতর 'দয়া ঘামের সঙ্গে আমাদের 
শরীর হইতে অনেক দুষিত পদার্থ বাহর হইয়া যায়। 


পরিপাক প্রনালী 
আমাদের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া মলদ্বার পর্যন্ত একটা নল আছে। 
ইহার নানা অংশ নানারপ-কোনও আংশ মোটা, কোনও অংশ সরু; 


আর শেষের দিকের বহু লম্বা এক অংশ কুণ্ডলী পাকানো। এ নলকে 
পোঁচ্টিক নল বলে। 
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যকৃত আর পেংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় নামক আরও দুইটি দেহাংশ হইতে 
দুইটি নল আসিয়া এ পোঁচ্টিক নালীতে মাশয়াছে। এ [তিন অংশকে 
স্থলী পোঁচ্টিক নালীর এক মোটা অংশ। 

আমরা খাবার জিনিস দাঁত দিয়া চিবাইয়া ?গালয়া ফোলি। এ জিনিস 
তখন আমাদের কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া গিয়া পাকস্থলীতে পড়ে। পাক- 
স্থলী পোঁণ্টিক নালীর এক মোটা আংশ। . 

তুকতদ্ব্য বা যাহা আমরা খাইয়াছি সেই 
শজনিস পাকস্থলীতে পেশীছিলে পাকস্থলী তালে 
তালে সংকুচিত ও প্রসারত হয়। ইহার ফলে 
পাকস্থলীর গা হইতে এক প্রকার রস আসিয়া 
ভুক্তদ্রব্যের সহিত মিশে । এ রসকে জারক রস 
বলে! 

পরে যকৃত হইতে পিত্তরস অসিয়া উহার 
সাঁহত মিশে । আরও পরে অন্ন্যাশয় হইতেও এক 
রকম রস আসিয়া উহাতে মিশে। ভুক্তদ্রব্য পরে | 
পাকস্থলী হইতে সরব এক নলের ভিতর দিয় (1৯1 
চালতে থাকে৷ এ নলকে ক্ষুদ্র অন্ন বলে। খাদ্য এ AL 

হজম হইলে এ ক্ষুদ্র অই ভুক্তদ্ব্যের সার ১৬২২ 
পার আদারদ রুপে শোষিত হয়। উহার দ্বারাই 
দেহের পুষ্ট ও ক্ষয়-নৈবারণ হয়! পরে শেষের 


মোটা নল বা বৃহদাল্রের ভিতরে সব মল জমে। 
আমরা যাহা খাই তাহাতে যাঁদ এমন কোসও জিনিস থাকে যাহা 


আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তবে ক্ষুদ্রান্তে খাদ্যরস হজম হয় না! , 
তখনই আমাদের পেটের অসুখ হয়। 


৪ 
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পাচনতন্তের কোনও অংশ যাঁদ উহার কাজ ঠিকমত না করে তাহা 
হইলেও খাদ্যের সার পদার্থ ক্ষুদ্রান্রে শোধিত হয় না। সেই কারণেও 
আমাদের পেটের অসুখ হইতে পারে। 


অনঃশীলনশ 
১। নরকঙ্কাল কি জানস? আমাদের শরীরে ইহার কাজ কিঃ. নরকঙ্কালে 
হাড়ের সংখ্যা কত? 
২. কগকালের মধ্যে কুঠরী আছে। এ কুঠরীগন্ীল কোন্‌ কোন্‌ স্থানে আছে 
এবং উহাদের কাজ কিঃ k 


৩ আমাদের শরীরের কয়েকটি দেহ-যন্ত্রের নাম কর এবং উহাদের কাজ 
উল্লেখ কর। 
৪1 কে) আয়ন্তাধঈন ও অনায়ন্ত মাংসপেশীর উদাহরণ দাও। 
খে) শিরা ও ধমনীর মধ্যে প্রভেদ কি? 
॥ ৫1 পাঁরপাক প্রণালীর অংশগ্ীল কি কিঃ কিভাবে আমাদের খাদ্য হজম হয় 
তাহা মোটামুটি বুঝাইয়া দাও। 


[| 


পণ্চম অধ্যায় 


গরম গরাঠ 
আকাশ পর্যবেক্ষণ (ক) 


দিনের আকাশের দিকে তাকাইলে হয় সূ না হয় মেঘ অথবা নাল 
আকাশ দেখিতে পাইবে। ] 


শরৎকালে আকাশের দিকে তাকাইলে প্রায়ই মনে হয় কে যেন নীল 
আকাশের গায়ে-ধবৃধবে সাদা পে'জা তুলার স্তূপ ছড়াইয়া রাঁখয়াছে। 
এরুপ মেঘকে স্তুপ মেঘ বলে। একখানা মেঘের ?দকে তাকাইয়া থাকতে 
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স্তুপ মেঘ আকাশের কিনারার দিকে থাকে, মাঝখানে খুব কমই দেখা 
যায়। সূর্য এ মেঘের পিছনে থাকিলে মেঘের সামনের দিকের মাঝখানের 
রং কালো হয় আর সীমারেখাটা রূপালী রং ধরে। 

কখন কখন আকাশের নীচের দিকে মাটির সহিত সমান্তরাল হইয়া 
কয়েক খণ্ড মেঘের টুকরাকে ভায়া থাকিতে দেখা যায় ; ইহাকে স্তর মেঘ 


ভূপ মেঘ ও বাদল মেঘ 


বলে। বর্ষা ও শরৎকালের সকাল অথবা বিকালবেলা এ মেঘ দেখা যায়। 
সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় স্তর মেঘে নানারুপ রং দেখা যার! এই.মেঘ 


হইতে বৃণ্টি হয় না। * 

আবার কখন' কখন গ্রীন্মকালে যখন নাল আকাশের গায়ে কোথাও 
কোন মেঘের চিহ দেখিতে পাইতেছ না তখন মাথার উপর বরাবর আকাশে 
একখানা পাতলা ছড়ানো তুলার মত একটুখানি মেঘ দেখিতে পাইরে। 
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এঁ মেঘকে অলক মেঘ বলে। এ মেঘ আকাশের বহু উপরে থাকে। এ 
মেঘ হইতেও. কখন বৃষ্টি হয় না! : 

বাঁন্ট হয় বাদল মেঘ হইতে ৷ বাদল মেঘের কোনও 'নার্দন্ট আকৃতি 
নাই। উহা আকাশে খুব নীচে ভাসিয়া বেড়ায়। বাদল মেঘের রং কালো 
অথবা ঘোলাটে সাদা হয়। 


সাধারণত ঝড়ের আগে আকাশের এক কোণে, কালো এক খণ্ড মেঘ 
উঠিয়া দুত আকাশ ছাইয়া ফেলে। এরূপ মেঘ হইতে আমাদের দেশে 
কাল-বৈশাখী ঝড় উঠে বৈশাখের সন্ধ্যায় আকাশের পশ্চিম-উত্তর কোণে : 
সর্বপ্রথম এ মেঘ দেখা দেয়। 


! প্রধান কয়েকপ্রকার মেঘ দোখয়া ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিও। 
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বৃষ্টির কারণ 
বায়ুতে জলীয় বাষ্প আছে। এই জলীয় বাষ্প হইতে মেঘের 
উৎপান্ত হয়। একটা কাচের গ্রাস অথবা যে কোনও পাত্রে কিছ, বরফ 
রাখিয়া দিলে পান্রের গায়ে বাহিরের দিকে বিন্দ; বিন্দদ জল জাময়া যায়। 
বায়ুর জলীয় বাম্পই ঠাণ্ডায় জাময়া জলকণায় পারণত হয়। 
হইতে সূর্যের তাপে সব সময় জল [== 
বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতেছে । এ 
জলীয় বাষ্প বায়ুর সহিত মিশিয়া 
থাকে। তখন আমরা উহা দেখিতে 
পাই না। যখন এ বাচ্প উপরে 
উঠিয়া ঠাণ্ডা হয় তখন এ জলীয় 
বাপ্প জিয়া ছোট ছোট জলকণায় 
পাঁরণত হয়। এ কণাগ্দীল এত ক্ষুদ্র 
যে, উহারা স্বচ্ছন্দে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। তখন আমরা 
এগীলকে দেখিতে পাই ও তাহাকে মেঘ বাঁল। / 
মেঘ বেশণ ঠাণ্ডা হইলে জলের কণাগণল একর হইয়া বড় বড় 
ফোঁটার আকার ধারণ করে। গাল বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে 


না, মাটিতে পড়ে৷ উহাকেই আমরা বৃষ্টিপাত বাঁল। 
শরৎকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্তকালংপর্যন্ত রাত্রে শিশির পড়ে। 
জমিয়া রহিয়াছে। 
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বায়ুর জলীয়. বাষ্প ঠাণ্ডায় জমিয়াই শিশির উৎপন্ন হয়। গ্লাসের 
মধ্যে বরফ রাখলে গ্রাসের বাহিরের দিকের গায়ে যে বায়ু লাগতেছে 
উহা ঠাণ্ডা হয়। তখন ওঁ বায়ুর জলীয় বাষ্প জলকণায় পাঁরণত হইয়া 
গ্রাসের বাহিরের গায়ে জাময়া যায়। শাশরও ঠিক এইভাবে উৎপন্ন হয়। 

শীতের রাত্রে যেসব বস্তু বাহিরে থাকে এগুলি ঠাণ্ডা হইয়া যায়। 
কোনও কোনও জিনিস এত ঠাণ্ডা হয় যে, এ জিনিসের চারপাশে বে 
বায়ু থাকে সেই বায়ুর মধ্যের জলীয় বাল্প এ বস্তুর উপর জাময়া যায়। 
যে জাঁনস তাড়াতাঁড় ঠাণ্ডা হয় তাহার উপর বেশী জল জমে। তাই 
ধাতুদ্রব্যর উপর বেশী 'শাশর জমিতে দেখা যায়। 


সুর্য 

' আকাশে আমরা চাঁদ, তারা, গ্রহ প্রভাত দোখিয়া থাঁক। ইহাদের 
প্রত্যেকাটকে জ্যোতিচ্ক বলা হয়। সূ্বও আকাশের একাঁট জ্যোতিত্ক, 
সূর্যের আলোক ও তাপ না থাকিলে কোন সজীব পদার্থই পৃথিবীতে 
উৎপন্ন হইত না। সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে সুর্যকেই আমরা সর্বাপেক্ষা 
উজ্জবল দেখি ; সূযহি আমাদের আলোকের উৎস- প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর 
আলোক, তাপ প্রভৃতি সর্বপ্রকার শক্তির সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষ উৎসই 
সূর্য। 

কয়লা প্রাচীন যুগের উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন ; পেট্রলিয়াম প্রাচীন 
যুগের উদ্ভিদ ও প্রাণীর (দেহ হইতে নিঃসারত তৈল। সূর্য না থাকলে 
প্রাণী বা উদ্ভিদ বাঁচে না, সুতরাং আমরা কয়লা পোড়াইয়া যে তাপ ও 
আলোক পাই, পেট্রল পোড়াইয়া ইঞ্জিন চালাইয়া ডাইনামো ঘুরাইয়া বে 
বিদ্যুৎ পাই তাহা সর্ষের শক্ত হইতেই আসে। এই ভাবে চিন্তা কারলে 
খা যায় যে, সর্যই আমাদের সকল প্রকার শাক্তর উৎস। 


বিজ্ঞানের কথা_ প্রথম ভাগ ৬১ 
২০০০২ 
সাক্ষাৎ ভাবে সূর্য যে কত প্রচণ্ড তাপ ও প্রথর আলোক পৃথিবীকে 
দান করে তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বাঁলবার আবশ্যক নাই। এই 
সর কিন্তু একটি গ্যাসী় জলন্ত আঁ্মাপণ্ড, তের লক্ষ পণথবাকে একর 
কাঁরলে যত বড় হয়, সূর্য একাই তত বড়। প্‌াঁথবা হইতে ৯ কোটি 


বিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে বলয়া ইহা এত ছোট দেখার, 


সূর্যের চাঁরাদিকে পাথবী বৎসরে একবার ঘ্ারয়া আসে! আর. 


এ ভাবে ঘ-রিবার সময় পবা লাটিমের মত নিজের চাঁরাদকেও 
চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘ্যারয়া আসে। ইহার ফলে আমাদের দিন রা 
হইতেছে। আমরা দৌধ সর্থ প্রাতাদন পর্ব আকাশে উঠিয়া পাশ্চম 
আকাশে অস্ত যায়। সর্ষে ছিরই আছে; আমাদের পৃথিবী লাটিমের 
মত প্রীত দিন নিজ মেরুদন্ডের উপর পশ্চিম হইতে পর্ব দিকে একবার 
এইরূপ ভুল আমরা অনেক সুলেই দেখিয়া থাকি। তোমরা রেল গাড়ীতে 
চাঁড়য়াছ। যখন রেল গাড়ী দত চালতে থাকে তখন মনে হয় যেন রাস্তার 
পাশের গাছ-পালা বিপরীত দিকে দুতবেগে ছটা চালরাছে। 
সূর্যের কাজ 

আমরা পাঁথবীর উপর জন্মিয়াছি। জণবন রক্ষার জন্য ইহার জল- 
বির পাইতোঁছ মাটি খরা শসা উৎপ করিয়া খাইয়া বাঁ 
আছি। ক সর্ব হইতে তাপ ও আলোক পরাতে না আসিলে 


উদ্ভিদ বা প্রাণী জন্মগ্রহণ করত না। 


তোমরা জান পাতার উপর ঈদ কিরণ গে ঘাতা কার 
বাঁচে না, আর উদ্ভিদ: না হইলে 


+ 
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প্রাণী মাত্রই উদ্তি্জ পদার্থ খাইয়া বাচিয়া থাকে। মাংসাশী প্রাণীরা 
উদ্ভিদ্‌ খায় না সত্য, কিন্তু উহারা যেসব প্রাণীর মাংস খায় সেই সকল 
প্রাণী সাধারণত উঁত্তজ্জ পদার্থ খাইয়া বাঁঁচয়া থাকে। 4 

শ্বাসকার্য দ্বারা আমরা প্রতি মুহুর্তে বায়ুকে দাষত কাঁরতোঁছ! 
অঙ্গারাত্বকরণের সময় উদ্ভিদ এ বায় শোধন করিয়া দিতেছে। 

উদ্ভিদের সাহায্য ছাড়া যাঁদ আমাদের বাঁচা সম্ভব হইত তথাঁপ সর্ষের 
তাপ না পাইলে ঠাণ্ডায় আমরা মারিয়া যাইতাম। শদ্ধ তাহাই কেন? 
ভীষণ ঠাপ্ডার জন্য পাঁথবীতে জীবের সুষ্টই হইত না।' সূর্য হইতে 
কোনও কারণবশত পাঁথবীতে তাপ না আসিলে পৃথিবীর সব জল 
জিয়া বরফ হইয়া যাইবে আর বেশী দিন এরূপ চালে হয়তো বায়ু 
প্রথমে তরল হইয়া শেষে কাঁঠন হইয়া যাইবে । 

সুতরাং সূ্যই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সুযহি পৃথবীকে 
জীববাসের উপয্যক্ত করিয়াছে। 


* অন্দশীলনী 
১। তুমি কয়প্রকার মেঘ চেন? উহাদের ছবি আঁকিয়া দেখাও। সাধারণতঃ 
কোথায় ও কখন কিরূপ মেঘ দেখা যায় বল। 
২। (ক) ঘাসের উপর শিশির জমে কিরুপে? 
খে) মেঘ কি বস্তুঃ কিভাবে উহা উৎপন্ন হয়ঃ 
(গ) বৃষ্টি কেন হয়ঃ 
৩। সূর্য কির্‌প জিনিস? উহা আমাদের নিকট হইতে কত দূরে আছে; 
সূর্য আমাদের জন্য কি করে? 


° 


দ্বিতীয় পাঠ 
আকাশ-পর্যবেক্ষণ (খ) 
চন্দ্র 


চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ গ্রহগণ যেমন সূর্যের চাঁরাদকে 
ঘারতেছে, উপগ্রহগণ তেমনি গ্রহদের চাঁরাদকে ঘ্যারতেছে। সকল 


২৯২ দিনে একবার পাঁথবীকে ঘ্দারয়া আসিতেছে। আকাশের সমস্ত 
জ্যোঁতচ্কের মধ্যে চন্দ্ুই আমাদের সবচেয়ে নিকটে। চন্দ্রও পাঁথবীর 
মত একাঁটি গোলাকার পিণ্ড। কিন্তু পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, চন্দ্র 
জল বা বায়ন নাই, কাজেই জীবন্ত পদার্থ নাই। 

চন্দ্রের একই পিঠ সর্বদা আমাদের দিকে অর্থাৎ পথাথবীর দিকে 
ফারিয়া থাকে; সেই জন্য আমরা চন্দ্রের অপর পণ্টে কি আছে আহা 
. দেখিতে পাই না। 

চন্দ্র যে পিঠ আমাদের দিকে ফিরিয়া থাকে উহা অত্যন্ত উচু নাছ! 
পাহাড়গীর্ল খুব বেশী উচ্ছু এবং চন্দ্র পিঠে অসংখ্য 


চন্দ্রের গায়ে 
ছোট-বড় গহৰর আছে। চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই। সূর্যের 
আলোক চন্দ পড়লে & আলোক প্রতিফলিত হইয়া পথিবাতে গোঁছে। 


& প্রতিফলিত আলোকেই আমরা চন্দ্র দেখু । চন্দের শতক সমগণল 
পথবণী হইতে চন্দ্ের অন্য অংশের তুলনায় কালো দেখব! চন্দ্রের এ 
অনুজ্জবল অংশকে চন্দ্রের কলড্ক বলে! 
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চন্দ্রের কলা 
যে রাত্রিতে আকাশে মেঘ থাকে না কিন্তু চাঁদ থাকে সেই রাতে 
'পরদ্ধ জ্যোতযায় চারিদিক আলোকময় হইয়া যায়। শীতকালের পার্ণিমা 
রাত্রে চাঁদের আলো খুব উজ্জবল হয়। কিস্তু চাঁদ পূর্ণ মার পরের রাত্রি 
হইতে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে এবং অমাবস্যা রাত্রে আর চাঁদকে 
আকাশে দেখাই যায় না। পরে আবার দ্বিতীয়া চাঁদ একখানা কান্তের 
মত সন্ধ্যার সময় পণ্চম আকাশে দেখা দেয়। ধীরে ধারে দিনের পর 


টি 7 পাটির EE ক Te 


দিন ইহার উজ্জল অংশ বাড়িতে থাকে এবং প্যার্ণমার দিন সন্ধ্যাকালে 
পর্ব আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়। এইভাবে চন্দ্রের উজ্জ্বল অংশ ক্রমশঃ 
কাঁমতে ও বাড়িতে থাকে। ইহাকে চন্দ্রকলার হ্থাস-বাদ্ধি বলে। 
কেন এরুপ হয় তাহা, বোঝাও খুব কঠিন নহে। একটা কথা মনে 
{রাখ যে, বলের মত কোন গোল জিনিসের উপর দূর হইতে আলোক 
1 পঁড়িলে বলের অর্ধাংশের বেশী এক সঙ্গে আলোকিত হয় না। 


£ 88১ চুর 
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বজ্ঞানের কথা- প্রথম ভাগ 9 


টোবলের উপর বাতি জরালাইয়া দুরে একটি গোলক রাঁখয়া পরীক্ষা 
করিতে পার। যাঁদ তুমি আলোর দিকে থাকিয়া দূর হইতে গোলকাঁট 
দেখ তবে একটা বৃত্তাকার উজ্জবল অংশ দোৌখতে পাইবে। 

এখন বাতি ও গোলক ঠিক রাখিয়া গোলকটির চারদিকে বা গোলক- 
সহ টোবলের চারাদিকে একবার ঘঢ়ারয়া যাও। তুমি একটু ঘ্দারয়া গেলেই 
গ্লোলকের উজ্জল অংশের সবটা আর দোখবে না। শেষে আলোর 
বিপরীত দিকে আসিলে গোলকটির উজ্জবল অংশের একটুও আর 
দেখিতে পাইবে না। আরও ঘরিয়া গেলে ক্রমশঃ আবার গোলকের উচ্জবল 
অংশ একটু একটু করিয়া দেখা যাইবে ও শেষে বাতির পিছনে আগের 


@ শু ৬ @ 
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7 চন্দ্রকলার হ্থাস-বাঁদ্ধ 


আয়গায় ফিরিয়া আসিলে আবার গোলকটির উদ্জরল অংশের সবটাই 
দেখিতে পাইবে। এখন চন্দ্রকলার হরাস-বৃদ্ধির কারণ হয়তো অনেকটা 


ব্যাঝতে পারিবে। f Fl 
/ চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় এক মাসে একবার ঘংরয়া আসে। 


সর্ষের আলোকে প্রতিদিন চাঁদের অর্ধেক আলোকিত হয়! কিন্তু সব 
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টিন আমরা এমন অবস্থায় থাকি না যাহাতে চাঁদের উজ্জ্বল অংশের সবটা | 
আমরা দেখতে পাই। কেবলমাত্র প্যার্ণমারাত্রে পাঁখবী, চাঁদ ও সূর্ধ 
এমন অবস্থায় থাকে যে, আমরা চাঁদের উজ্জবল অংশের সবটাই দেখতে 
পাই । অমাবস্যার দিন আমরা চাঁদের উজ্জ্বল অর্ধেকের একটুও দেখিতে 
পাই না। এ দিন দিনের বেলা আকাশে চাঁদ 'থাকে এবং চাঁদের অন্ধকার 
দিক আমাদের দিকে ফারিয়া থাকে। 


সুর্য না থাকিলে আমাদের যে অসুবিধা ঘাঁটত তাহা তোমাদিগকে 
বালয়াছি-এক কথায় বলা যায় সূর্য না থাকলে আমরা বাঁচতে 
পারতাম না। ! 

আকাশে চাঁদ না থাকলে আমাদের সেইরূপ কোনও অসবিধা ঘটিত 
না সত্য, কিন্তু রাত্রির আকাশ দেখিয়া আমরা যে আনন্দ পাই তাহা 
অনেক কমিয়া যাইত। 

চাঁদ পৃথিবাঁর চারাদিকে ২৯ই দিনে একবার ঘ্যায়া আসিতেছে । 
এ হিসাব ধরিয়া মুসলমানেরা মাস গণনা করেন এবং চাঁদের ?তাঁথ 
অনুযায়ী পর্ব দিন অর্থাৎ ঈদ, মহরম ইত্যাদির দিন শ্থির করেন। 
হিন্দরাও এ চাঁদের তাঁথ দেখিয়া তাহাদের পূজা-পাব্ণের দিন ও সময় 
স্থির করেন। সতরাং উভয় ধর্মের পর্ব ইত্যাদি স্থির কারবার জন্য 
আমাদিগকে চাঁদের উপর নির্ভর করিতে হয়। 

চাঁদের আকর্ষণে সম্মুদ্রের জল ফুলিয়া উঠে ও জোয়ারের সৃষ্টি করে। 


উজান দিকে সহজে নৌকা চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে। 


- সন্ধ্যার আকাশে গ্রবতারা, কালপুরুষ, 


সাহায্য লওয়া হয়। 
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সপ্তধিমণ্ডল ও ক্যাদিওপিয় 


আকাশে মে ঘনা থাকলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে 
একটি দুইটি কারয়া তারা দেখা দেয় এবং অন্ধকার হইয়া গেলে আকাশে 
হাজার হাজার তারা দেখা যায়। 

পথবী নিজ মেরুদণ্ডের চাঁরাদকে ২৪ ঘণ্টার একবার ঘ্্াররা 
আসতেছে। সেই কারণে আমরা দেখি সূর্য পূর্ব আকাশে উদিত হইয়া 
পশ্চিম আকাশে অন্ত যায়। চন্দ্র, তারা বা গ্রহ প্রভৃতি যে কোন 
জ্যোতিজ্ককে সন্ধ্যার সময় আকাশে যেখানে দেখা যায়, রাত্রি গভীর হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে সারতে দেখা যায়। 

কয়েকটি তারা লইয়া মনে মনে কাল্পনিক রেখা দিয়া যোগ কাররা 
এক একটা চিত্র মনে রাখিলে এ কয়েকটি তারাকে সর্বদা এ একই 
আকৃতির দেখা যায়। এরূপ যে কোন ২1৩টি তারার প্রাত নজর 
রাখিলেই দৌঁখরে বে উহারাও ক্রমশঃ পর্ব হইতে পশ্চিম দিকে ঘণরয়া 
যাইতেছে। এরূপ পৃথক পৃথক কয়েকটি তারার বিশিষ্ট পজ্জকে তারা 
অণ্ডল বলে। 

পশ্চিম 


তারা বা তারামন্ডলকে পর্ব আকাশে ভীঁদত হইয়া মশা, 


দিকে যাইতে দেখা ভিলেও SC এসডি 


যাহাকে কেহ কখনও স্থান পরিবর্তন করিতে দেখে নাই। এঁ তারাকে 


ধ্রঃবতারা বলে। 


EC ঠা HE 


&ঁ তারামণ্ডলকে সপ্তার্ষ'মণ্ডল বলে। কারণ এ 


যণ্ডলের প্রত্যেক তারার একাটি করিরা-নাম আছে নামগ্ীল আমাদের 
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দেশের মুনি খাঁধদের নাম অনসারে কায হয় এ নামগ্ীল যথা- hl 
ন্রমে ক্রুতু, পুলহ, পদুলস্ত্য, অত্ৰি, অঙ্গিরা, বাঁশষ্ট ও মরণীচি। 


চৈত্রের সন্ধ্যায় প্‌্বাকাশে এরবতারা ও ঈন্তাষমন 
চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় উত্তর আকাশের পুর্ব দিকে সপ্তর্ষমণ্ডলকে 
দেখিতে পাইবে। ইহার আকৃতি একটি প্র্নবোধক চিহ্নের মত অথবা 
লেজ লাগানো ঘ্মাড়র মত। ইহার বাম 
দিকের দুইটি তারাকে মনে মনে যোগ ৰ 
করিয়া নাঁচের দিকে বাড়াইয়া দলে 
একটি সাধারণ তারার উপর দিয়া 
যাইবে। উহাই ধ্যবতারা। 
কার্তিক মাসের সন্ধ্যায় ঠিক এ 
স্থানে ইংরাজী [ অক্ষরের মত একি 
৭... মণ্ডল দেখিতে পাইবে। উহাতে পাঁচাট 
“চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় অপ্তার্ধর 
বিপরীত দিকে ক্যাসিওপিয়া তারা আছে_ ইহার মাঝখানের তারাটি- 
কেই ধ্রুবতারা হইতে সর্বাপেক্ষা নিকটে দেখা যায়। 
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টিক তিক কক তত ুত তত 


MULAN 


সপ্তার্যমন্ডল এবং ক্যাঁসওপিয়া ধুবতারার দুই বিপরীত দলো 
আছে। সাধারণতঃ উত্তর আকাশে যখন সপ্তীষমন্ডল দেখা যায় তখন 
ক্যাঁসওঁপিয়া দেখা যায় না। 

চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় আকাশের মাঝখানে একাঁট চমৎকার সঃন্দর বড় 
তারামন্ডল দেখা যায়। এওঁ তারামণ্ডলকে মানুষের আকাত কল্পনা করা 
হইয়াছে এবং সেইজন্য উহার নাম দেওয়া হইয়াছে কালপদরনয॥ 


কালপুরুষ ও ব্ষরাশি 


এই তারামণ্ডলাটর যে অংশকে মাথা কল্পনা করা হইয়াছে সেখানে 


কয়েকাট তারা খুব নিকটে একটি 
মাথার বরাবর উপরে দেখা যায়! কলপররুষের পারের দিক দাঁক্ষণ দিকে 
থাকে। ইহার মাঝখানে কটিবন্ধর বা বেক্টের মৃত নাট তারা এক 
মিন রেখার দেখা বায়। তিনটি রর, SE 
কয়েকটি তারা নাচের দিকে গিয়াছে। ৬ উহাকে একটি তলোয়ার কল্পনা, 


করা হইয়াছে। সমন্ত মিলিয়া ইহাকে সত্য সভাই চমৎকার দেখার। 


'পুঞ্জ তৈরী কারিয়াছে। ইহা প্রায় 
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সন্ধ্যাতারা 

বৎসরের কিছু দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতে পাশ্চম আকাশে একটি 
আঁত উজ্জল ‘তারা' দেখা যায়। ইহার মত উজ্জল তারা আকাশে আর$ 
একাঁটও দেখিবে না। ইহাকে সন্ধ্যাতারা বলে। আবার বৎসরের [ছু 
দন ভোরের আগে ইহাকে পূর্বাকাশে দেখা যায়; তখন ইহাকে শদকতারা 
বলে। ৃ 

কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে তারা নয়। ইহা পৃথিবীর মতই একা গ্রহ, 
ইহার নিজের আলোক নাই, সূর্যের আলোকেই ইহা উজ্জবল দেখায়। 

সূর্যের চারাঁদকে পাঁথবী যেমন বৎসরে একবার ঘ্যারয়া আসে : 
॥ সেইরূপ আরও ৯টি গ্রহ সূর্যকে নিদিষ্ট সময়ে পর পর ঘ্যাঁরয়া 
আসিতেছে। সকল গ্রহ সূর্ধ হইতে সমান দুরে নয়। যে গ্রহ যত 
বেশী দুরে আছে, সূর্যকে ঘ্ুরিয়া আসিতেও তাহার তত বেশী সময় 
লাগে। 

সূর্ধ হইতে পর পর সব গ্রহগদ্ীলর নাম_ বধ, শত্রু, পাথবা, মঙ্গল, 
বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্ল্টো। মঙ্গল ও বৃহস্পাঁতর | 
মধ্যে আছে গ্রহকণিকা বা একটি গ্রহের অনেকগাল ভাঙা টুকরা । কোনও 
হয়। আমাদের পাঁথবী একট গ্রহ আর এ সন্ধ্যাতারাও গ্রহ। 

তারা এক-একটা সূর্যের মত প্রকাণ্ড বড় ও প্রচণ্ড গরম আগ্মীপন্ড। 


কিন্তু উহারা বহ দুরে আছে বলিয়া এত ক্ষুদ্র দেখায়। 
গ্রহের আলো০্মিটমিট করে না, ত তারা হইতে যে আলো আগে 
িটামিট করে। 9! 


. 


শুক্র গ্রহ বা সন্ধ্যাতারার আলোকও স্থির। উহাকে সন্ধ্যাতারা 
বাঁললেও উহা প্রকৃতপক্ষে তারা নহে, উহা একটি গ্রহ। br 
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} ছায়াপথ" Ha 
আকাশে ক্যাঁসওাঁপয়া যেখানে দেখবে সেই স্থান যেন ধোঁয়াটে 
মেঘের মত মনে হয়। শ্রারণের সন্ধ্যায় একটু ভাল কারিয়া তাকাইলে 


রাত্রির আকাশে তারা ও ছায়াপথ 


দেখবে এ ধোঁয়াটে মেঘের মত স্থান আকাশে একটা বেশ প্রশস্ত রাজার 
মত উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। আকাশের এ প্রশস্ত পথের 


মত অংশকে ছায়াপথ বলে। 1৮477. 
:...: ছায়াপথে মেঘ নাই বা ধোঁয়া নাই। আকাশের এ স্থানে অগনাত 


;তারা আছে, তাই উহা এরুপ: দেখায় বহু তারা এত দুরে আছে যে, 


€ 
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সেইগদীল স্পষ্ট দেখা যায় না। সেই কারণে 'ও স্থানকে ধোঁয়াটে বালয়া 
মনে, হয়। 
৷ 7... ছায়াপথের নক্সা চিত্রে দোখতে পাইবে । 


গ্রহণ 
মাঝে মাঝে পঢার্ণ মার দিন হঠাৎ কিছু সময়ের জন্য চাঁদের এক অংশ 
বা সমন্ত চাঁদই ধাঁরে ধাঁরে যেন ক্ষয় হইয়া যায়। 'কস্তু কিছু সময় পরে 
ধীরে ধীরে আবার পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়। ইহাকে চন্দুগ্রহণ বলে। 


সেইরূপ কদাচিৎ অমাবস্যার দিন আূ্ষের এক অংশ বা সবটাই 
অন্ধকার হইয়া যায়_ইহাকে সং্যপগ্রহণ বলে। 


: ie ra এ 
:... প্ণাণমা রাত্রে সূর্য পশ্চিম আকাশে অন্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূ 
আকাশে চাঁদ উঠে। এদিন সূ; পৃথিবী আর চন্দ প্রায় এক সরল: 
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রেখায় থাকে, পৃথিবী থাকে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে । ত জপ 
ছায়া চাঁদের উপর পড়ে_ইহাই চন্দগ্রহণের কারণ। 
ৃ সকল পনাতেই পি ছি 
চন্দ্র গিয়া ছায়ার মধ্যে ঢুকিয়া যায় না, সেই জন্য চন্দ্গ্রহণ হয় না! 
ইহারও কারণ আছে, সেকথা পরে জানিতে পারিবে । 
অনাদি দিনের লা | 
ও সূর্য প্রায় এক সরল রেখায় থাকে। চাঁদ যোঁদন ঠিক সূর্যের সামনে 
থাকিয়া আমাদের নিকট হইতে স্ধকে আড়াল করিয়া রাখে সেই দিন 
সূ্যগ্রহণ হয়। যে কারণে প্রতি পৃণিমায় চন্দগ্রহণ হয় না, সেই কারণে 
প্রীত অমাবস্যায়ও সযগ্রহণ হয় না। 1 
গেট আবহাওয়া চিত্ৰ 
পৌষ-মাঘ, মাসে আমাদের দেশে খুব শীত পড়ে, টৈত্রবৈশাখ মাসে 
আবার খুব গরম বোধ হয় কিন্তু শীতকালে সবাঁদন সমান শীত পড়ে না, 
অধিকাংশ দিন আকাশ পারচ্কার থাকে। আবার মাঝে মাঝে আকাশে 
সৈঘও থাকে এমন কি দযই-এক দিন অল্প বৃষ্টি হইয়া যায়। , 4 
টৈত্রবৈশাখ মাসে দিনের বেলা অসহ্য গরম বোধ হয়, কিন্তু প্রায়ই 
সন্ধ্যবেলা কাল-বৈশাখী ঝড় বাহতে আরম্ভ করে। যেদিন বড় বহে না 
সেইদিন রান্রেও অসহ্য গরম বোধ হয়। দিনের সব সময় একই দিক 
হইতে বাতাস বহে না, আবার সর সময় সমান জোরেও বহে না। 7 
কোনও দিনের বন সময়ের উপ বা অবস্থাকেই সেই দিনের 
আবহাওয়া বলে। কোনও এক স্থানের আবহাওয়ার ববরণ প্রত্যহ 
লাখয়া রাখলে উহাকে সেই স্থানের আবহাওয়া-চ্ বলা যায়। উহা 
দৌঁথয়া গত বংসর কোন: দিন কিরূপ গিয়াছে দেখা যায় এবং আগামী 
বৎসর কোন্‌ দিন কিরুপ যাইবার সম্ভাবনা আছে তাহার ধারণা হর! 


৬৪ বিজ্ঞানের কথ্য প্রথম ভাগ. 
Et ASA 2৮6 5 


1 আরহাওয়ার বিবরণ টি তি জন্য একাঁট ছক কাটিয়া 
দেওয়া হইল। একখানা খাতায় এরূপ ছক কাটিয়া প্রাত মাসের অন্ততঃ 
{বশোষ.বশেষ দিনের বিবরণ লাখয়া রাখিবে। যে যে নে ঝড়, বৃষ্টি, 
শলার্ম্ট, বজ্রপাত হয় অথবা অসহ্য গরম বা দুরন্ত শীত পাঁড়য়াছে 
বালয়া মনে হয় সেই সেই দিনের বিবরণ অবশ্যই লিখতে হইবে। 
ভুমিকম্প হইলে তাহারও উল্লেখ করিবে । 

রহাষ্ট ও উত্তাপের পারমাণ বাষ্টিমান যন্ত্র ও থার্মোমিটার ছাড়া 
সাঁঠক লিখা যাইবে না, স্কুলে এ দুই যন্ত্র থাকিলে এগুলি দেখিয়া 
হিলীখতে পার। স্কুলে যন্ত্র না থাঁকলে অথবা স্কুল বন্ধ থাকিলে বাঁন্টর 
পাঁরমাণ বুঝাইবার জন্য এইরূপ 'লাখয়া রাখতে পার। যথা--“বেলা 
৭-৩০ শমানট হইতে ৯টা পর্যন্ত ইল্‌শেগঠাড় বৃষ্টি হইয়াছে” অথবা 
“বকাল :৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত টিপ টিপ বাষ্ট পাঁড়য়াছে” অথবা 
প্রান্রি.৯টা হইতে ১১টা পর্যন্ত মুযলধারে বৃষ্টি হইয়াছে” ইত্যাঁদ। . 
"সেইরূপ, বায়দুর উত্তাপ {লাখবার সময় থার্মোমিটার না পাইলে 
এইরূপ ভাবে দিনপঞ্জী রাখও।  যথা--“এই খতুর স্বাভাবিক উত্তাপ” 
গিনব বেশী গরম”, “অসহ্য গরম” অথবা “কনকনে ঠাণ্ডা”, “দুরন্ত 
শীত” প্রভাত ৷, 


আবহাওয়া পঞ্জী 


মাসের নাম ... ৮ স্থানের নাম. 


রি দা জা হজ আকাশের 


ও বহিতেছে। ও পারমাণ অবস্থা | মতব্য, 


বিজ্ঞানের কথা- প্রথম ভাগ ৬৫ 


জানিয়া রাখ, ভারত সরকারের এক আবহাওয়া বিভাগ আছে। রী 
বিভাগের অধীনে কলিকাতার আিপদুরে চিড়িয়াখানার নিকটে একটি 
আবহাওয়া আঁফিস আছে। এ আফিসে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে 
নিখত ভাবে আবহাওয়ার অবস্থার দৈনিক বিবরণ সংগ্রহ করা' হয়। 
উ সকল দোখয়া কোথায় কখন বড় বা খুব বেশী বাট হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে তাহা জানা যায়। সমুদ্রে যে সকল জাহাজ চলে সেই সকল 
জাহাজের নাবিকদের পক্ষে ও খবর জানা খ্রবই প্রয়োজন। এরোপ্লেন 
চালাইবার জন্য উহা আরও বেশী প্রয়োজন । 4 

কৃষকদের পক্ষেও আগামী দিনের আবহাওয়ার খবর আগেই জানিতে 
পাঁরিলে লাভ আছে। সেইজন্য রেডিও এবং পান্রিকার মারফতে এ খবর 


জানানো হয়। 


অন্শীলনী 
১ চন্দ্র কিরুপ বস্তু? উহা পৃথিবী হইতে, কতদূর আছে? চন্দরপচ্টের 
অবস্থা কিরূপ 
২ চন্দ্রলার হ্াস-বাধ বাললে-কি বোঝায় ? চনেলার হাস-বির কারণ 


হইতে কি আমাদের কোনও উপকার হয়? চন্দ্রের কাজ ক? 
৪1 কালপারূষ সন্ধার আকাশে কখন দেখা যায়ঃ কাগজে ফুট্ীক: আঁকিয়। 

ইহার আকৃতির ধারণা দাও। এ টা 
&। অপ্তার্ধ মণ্ডলের সাহায্যে কি ভাবে ধ্রুবতারা চেনা যায়? সপ্তার্যমণ্ডল ও 


ধ্রবতারার অবস্থান ছবিতে দেখাও। ] 
৬। ক্যাসিওাঁপয়া কিরূপ তারামণ্ডল £ ছাঁব আঁিয়া ইহার আকৃতি দেখাও॥ 


ধরবতারা ও সপ্তার্যির সাহত ইহার সম্বন্ধ কিঃ 
ইহা কখন কোন্‌ দিকে দেখা যায়? ইহা 
৮। ছায়াপথ কাহাকে বলেঃ কোন্‌ মাসের সনা আকাশে উহাকে ভালভাবে 
দেখা যায়ঃ 7 
প ও চন্দগ্রহণ কিরুপে ইয় সাধারণভাবে মোটামট বরবাইয়া বল! 


৯। স্যগ্রহ 
১০। আবহাওয়া চি থাকিলে আমাদের ক লাভ হয়ঃ আবহাওয়া আফিস কিঃ 


তি, G 


য় ু ষষ্ঠ অধ্যায় 


মাটি 


্ মাটির সহিত আমরা সকলেই পাঁরাচত; সদতরাং আঁভজ্ঞতা হইতেই 
বলতে পারি যে সকল স্থানের মাটি এক রকম নহে। কোন মাটিতে 
বাল খদব বেশী থাকে, উহাকে বেলে মাট বলে। আবার কোন মাঁটতে 
জল পাঁ়লেই কাদা হইয়া যায় আর এ কাদা হাতে পায়ে লাগিয়া আঠার 
মত আটকাইয়া থাকে, এরুপ মাটিকে এ+টেল মাটি বলে। আর যে 
মাটিতে প্রায় সমান সমান বাল ও কাদা মিশানো থাকে তাহাকে দোঁয়াশ 
মাটি বলে। 

এ মাটির উপাদান 


আর কাঁকরও থাকে; সেইরূপ কাদা মাটিতেও কিছ: বাল শিশানো থাকে। 


কিন্তু সকল প্রকার মাটিতেই নানা রকম ধাতু দ্রব্যের লবণ, চুণ জাতীয় 
জানস, জল ও বায়? থাকে; তবে সকল প্রকার মাঁটতে সব জানস সমান 
থাকে না। সেই কারণে সব মাটিতে সব রকম গাছ ভাল জন্মে না। 


মাটির লবণ, জল ও বায় হইতে উদ্ভিদ তাহার খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু: 
॥ সব উদ্ভিদের খাদ্য এক নহে। সেই কারণে দেখা যায়, যে কোন এক 


স্থানের মাটিতে কোন এক রকম ফসল ভাল না হইলে, সেই মাটিতে 
'অন্যপ্রকার ফসল ভালই জন্মে। 
1. এটেল মাটিতে ধান ভালই জন্মে, কিন্তু তরমুজ, ফুট প্রভাত ভাল 
জন্মে না। আবার বেলে মাটিতে তরমুজ, ফুটি ভালই জন্মে, কিন্তু ধান 


ভাল হয় না। এই কারণে ফসল ফলাইবার আগে কোন্‌ মাঁট কোন্‌ 


ফসলের পক্ষে উপযোগ বযয়া ফসল ফলানো উচিত। 


বিজ্ঞানের কথা- প্রথম ভাগ ৬৭ 


মনে রাখিও বেলে মাটিতে ফুট, তরমুজ, পটোল প্রভাতি কয়েক 
রকম ফসল ছাড়া অন্য ফসল ভাল জন্মে না। এ*টেল ম্লাটর উপর 
বর্ষাকালে ধান জন্মে আর কয়েক রকম শাক-সজ্জী ফলে, কিন্তু শীতকালে 
রূপ জমিতে কোনও ফসলই ভাল ফলে না। এঁ মাটি তখন শকাইয়া 
পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়। 

ফসলের জন্য সব সময় দোঁয়াশ মাটিই ভাল। দৌঁয়াশ মাটিতে বছরের 
সব সময়ে সব রকম ফসল ফলে। 


সার 

সব রকম মাটিতেই অল্প বিস্তর নানা রকম লবণ ও জল প্রভৃতি 
থাকে। ইহার ফলে মাটিতে স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি থাকে। কিন্তু যে 
. জাম হইতে সর্বদা ফসল তুলিতে হইবে তাহাতে সার না দিলে ক্রমশঃ 
মাটি হইতে উদ্ভিদের খাদ্য কমিয়া যাইবে এবং ভাল ফসল ফলিবে না। 

গোময় বা গোবর আমাদের দেশে বহুদিন হইতেই প্রধান সার হিসাবে 
ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু গোবর যেখানে সেখানে জমাইয়া রাখলে 
বৃষ্টির জলে উহা হইতে অনেক সারাংশ ধূইয়া লইয়া যায়। রোদে 
শ.কাইয়া গেলেও গোবর হইতে অনেক জিনিস উবরা যায়। 

গোবরকে ভাল সারে পাঁরণত করিতে হইলে গোবর সংগ্রহ করিয়া 
এক গর্তে জমা করিতে হইবে । রোজ এ গর্তে গোবর রাখিয়া গর্তের 
. মুখ একখানা টিন বা কাঠ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কয়েক মাস 
এভাবে গোবর জমাইয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। গতের উপর মাটি 
. চাপা দেওয়ার ৩1৪ মাস পরে এ গোবর সার হিসাবে ব্যবহার করা 
বিনে আহ ছাদ অহা দা দি 


পাঁরণত করা যায়। 


৬৮ বিজ্ঞানের কথা- প্রথম ভাগ 


গো-মূত্র বা গোরুর চোনাকে সারে পারণত কাঁরতে হইলে গো-শালায় 
যেখানে গোর: বাঁধিয়া রাখা হয় তাহার পিছন দিকে একট নালা কাটিয়া 
চোনা বাহির কারবার পথ কায়া দিতে হইবে। এ চোনা বারে যাহাতে 
একটা গর্তে পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। : এ গর্তে কিছ বালি 
ও মাটি রাখিতে হয়, এ বালি ও মাটি :চোনা শোষণ করিবে। প্রায় 
৬ মাস পর পর গর্তের নীচের মাটি সার [হিসাবে ব্যবহার কাঁরলে ভাল 
ফল পাওয়া যায়। 


মল-আনত্র হইতে সার প্রস্তুত করা-_সংসকার ত্যাগ কারিতে পারলে 
মানুষের মলকে সারে পরিণত করা যায়। ফসলের ক্ষেতের 'বাভন্ন স্থানে 
অল্প-গভীর গর্ত কাঁরয়া প্রত্যেকটিতে ২।৩ সপ্তাহ মল ত্যাগ কাঁরয়া 
মাটি ভরাট করিয়া রাখিতে হয়। এরুপ একাট ক্ষেতের সব দিকে 
অনেবগ গর্ত ভরাট হইয়া গেলে ৬ মাস পরে সাধারণভাবে চাব করিয়া 
এ ক্ষেতে ফসল ফলানো যাইতে পারে। 


পচা পাতার সার প্রস্তুত করা-__পচা পাতা হইতে এক প্রকার সার 
হয়। মাটিতে লম্বা গর্ত কাটিয়া উহাতে গাছের সবুজ পাতা, কচারপানা 
.. প্রভৃতি ফেলিয়া মাট চাপা দিতে হয়, পরে আর এক স্তর পাতা ফেলিয়া 
আবার গাটি চাপা দিতে হয়। এই ভাবে বর্ষার আগে গর্ত ভরিয়া রাখিয়া _ 
৫৬ মাস পরে শীতকালে গর্তের পচা পাতার সার ব্যবহার করা যায়। 
ইহাও ভাল সার। 


রাসায়নিক 'সার-এই সকল ছাড়া বাজারে এমনিয়াম সালফেট, 
এমনিয়াম নাইনে প্রভৃতি রাসায়নিক সার কিনিতে পাওয়া যায়। * গনী 
মাটিতে মিশাইয়া দিলে সহজে উদ্ভিদ এগুলি শোষণ করিয়া পুষ্ট হয়॥ 
সিন্ধণীতে এ প্রকার রাসায়নিক সারের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে! 
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সন্তা দরে এ সার কানিয়া জমিতে মিশাইয়া আমাদের দেশের কৃষকগণ 
জাঁমতে আঁধক ফসল ফলাইতে সক্ষম, হইতেছেন। 
| মাটির ক্ষয় আমাদের দেশে কোনও জাঁম হইতে বৃষ্টির জলে মাটি 
ইয়া লইয়া গেলেই আমরা বাঁল এ জমির মাটি ক্ষয় হইয়াছে। বৃষ্টির 
ত লে মাটি গালয়া গিয়া জলের সঙ্গে শিয়া খাল প্রীত দিয়া বাহির 
হইয়া যায়। এই ভাবে প্রতি বংসর প্রত্যেক জাম হইতে অল্প অংগ করা 
মা ক্ষয় হইতে থাকে, আবার স্থানে স্থানে পল পড়য় মাটি উচুও হয়? 
যে সব উচু জি & ভাবে ধারে ধারে ক্ষয় পায় তাহার উপর ঘান 
লাগাইয়া দিলে উহা আর তত তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইতে পারে না, 
তু বাড়ীর উঠান বা বাগানে ঘাস লাগাইয়া রাখা চলে না। এ সন 


নে বরণ নালা কাটিয়া জল নিকাশের বাবসা কিয়া দে 
হইয়া যায়। উঠান বা বাগান এভাবে 


রমা দয়া ভরাট করাইতে হইবে। 


অন্মশলনী 1 
১। আমাদের দেশে সাধারণতঃ কয় প্রকার মাটি দেখা যায়? প্রত্যেক প্রকার 


সপ্তম অধ্যায় , 
ক্রষিক্ষেত্র ও পুষ্করিণী প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ 
কৃষিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ 


সাধারণতঃ যে জাঁমতে ধান ফলানো হয় তাহাকে ধেনো জমি বলে। 
‘ধান হইতে চাউল হয় আর এ চাল 'সদ্ধ করিয়া ভাত রান্না করা হয়। 
ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। সুতরাং ধান কি ভাবে উৎপন্ন করা হয় 
তাহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। বই পাঁড়য়া এই সব সম্পর্কে কিছু 
সম্পর্কে যে জ্ঞান জন্মে বই পড়িয়া তাহা হয় না। 

কৃষির কাজ দেখতে হইলে জাম চাষ করিয়া যখন ধান বোনা হয় 
সেই সময় কিছুদিন মাঠে যাওয়া প্রয়োজন । মাঠে গেলে দোখবে কোনও 
জমি লাঙ্গল দিয়া চাষ হইতেছে, কোনও জমিতে মই দেওয়া হইতেছে; 
আবার কোনও জাঁমতে ধান বোনা হইতেছে অথবা জামির মাটি কাদা 
করিয়া তাহাতে গোছা গোছা ধানের চারা পোঁতা হইতেছে। 

দেশের বিভিন্ন অণ্চলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের ধান 
বোনা হয়। তুমি যে অঞ্চলে বাস কর সেখানে যে যে ধানের চাষ হয় 
তাহার খোঁজ রাঁখবে। বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানেই প্রধানতঃ আমন 
ধানের চাষ করা হয়। 

ধানের জাম লাঙ্গল দিয়া চাষ হইয়া থাকে। একটা পুরু কাঠের 
বাঁকানো অংশের এক দিকে, একটা হাতল ও অপর দিকে একটা লোহার 
ফাল আটকানো থাকে ইহাকে লাঙ্গল বলে। লাঙ্গলের মাঝখানটা একটা 
:ঈষ বা লম্বা কাঠের সঙ্গে লাগাইয়া উহাকে জোয়ালের সঙ্গে আটকাইয়া 


তু 


হয়। ইহা একটি কাঠের চিরুণীর মত জানিস! উহাকে জোয়ালের 
সঙ্গে আটকাইয়া দেওয়া যায়। এ বিদে খোঁড়া মাটির উপর চাঁিয়াধারয়া 


দে জার উপর “দয়া তাড়ইয়া লইয়া গেলে মাটি আড়াই সর 


জানিস বাভক্ন সময়ে নানা কাজে লাগে! 
শখ ও ষ্ঠ মাসে আউস ধান বোনা হয় এবং ভা ও আইন 
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৭২ বিজ্ঞানের কথা_ প্রথম ভাগ 


অগ্রহায়ণ ও পোষ মাস. পর্যন্ত, উহা কাটা হয়। আঁশ্বন হইতে আরন্ত 
দোখতে গেলে আনন্দের সঙ্গে অনেক আঁভজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। 


পন্ুজ্কীরণী পর্যবেক্ষণ: 

গ্রামের পুকুর দেখিয়াও অনেক কিছ শিখিবার থাকে। পঢ়কুর নানা 
রকমের হয়। সাধারণতঃ দীঘগদীলতে পারিভ্কার টল্‌টলে জল থাকে । 
গ্রামের লোক এ পুকুর হইতে পানীয় জল লইয়া যায়। বে গ্রামে শিক্ষিত . 
লোকের সংখ্যা বেশী সেই গ্রামে তাহারা এরূপ পুকুরে নামিয়া কাহাকেও 
স্নান করিতে দেয় না, দিনে বাকা কচ পড়ত অন্য কাজ 
করিয়া জল দূষিত কাঁরতে দেয় না। 

কিন্তু কোন কোন গ্রামে একই পঢ়কুরে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, 
গোরুর গা ধোওয়ানো প্রভৃতি সব কাজ চলে। আবার এঁ পঢ়কুরের জলই 
পানের জন্য সকলে বাড়ীতে লইয়া যায়। ইহার ফলে & সকল গ্রামে . 
সহজে নানা প্রকার রোগ ছড়ায়। 

স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা না করিয়াও প্যকুরে অনেক কিছু দেখিবার ও 
শিখিবার আছে। পুকুরে ছোট বড় নানা রকম মাছ আছে। জল 
মাছ চিনতে পারে। 

পদকুরে শোল বা ল্যাটা মাছের বাচ্চা হইলে দেখা যায় বাচ্চাদের আশে 
পাশে শোল বা ল্যাটা মাছটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক জাতীয় মাছের 
বাচ্চাকে অন্য জাতীয় মাহ সুযোগ পাইলেই খাইয়া ফেলে, মাছের মা তাই 
বাচ্চাদের সঙ্গে থাকিয়া তাহার বাচ্চাদিগকে শতুর হাত হইতে রক্ষা করে। 
| অনেক পুকুরে আবার কলম, ঝাঁকি দাম বা পানা দোখতে পাওয়া 


A 
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টির ইউ কক উকি ই তান 
৮ AAT 


যায়। এগ়ুল জলজ উাঁত্তদ। ঝাঁঝ দাম দেখিলে উহা চিনিয়া রাখিবে। 
জলের নীচের অংশে ইহাদের পোকা ধাঁরবার জন্য এক ব্যবস্থা থাকে_ 
জলচর পোকা একটা গুটির মত জানিসের মধ্যে চুকিয়া গেলে আর 
বাহিরে আসিতে পারে না। পোকাটিকে 
তখন এ গাছ হজম করিরা ফেলে। 

পানার মূল তুলিলে মূলের সঙ্গে যে 
মূল-রোম-ও মুলন্রাণ থাকে তাহা হইতে 
৯পষ্ট দেখিতে পাইবে মূল-জাণ একটা 
টঁপর মত (জানস। সব গাছের মূলেই 
মূল-তরাণ থাকে, কিন্তু মাটি হইতে গাছ 
উপডাইয়া আনলে সাধারণতঃ মল'ত্রাণ 
মাটিতেই থাকিয়া যায়। মুল মাটিতে 
চুঁকবার কালে এ 'মজন্রাণ ইহার আগার 
নরম অংশকে রক্ষা. করে। 


অনেক পরুরেই কাঁকড়া, তেচোখা মাছ, | 
4চংড়ি প্রভূত দেখা যায়। অনেক ডোবাতে গ্রাঁষ্মকালে ব্যাঙ ও ব্যাঙাঁচও 


দেখা যায়। সেইরূপ সুযোগ পাইলে ব্যাঙের জীবনের বাঁভন্ন অবদ্থা 
নরকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সপ্ত কাঁরতে পারবে। 


অনুশীলনী 
কক কি কৃষিষন্রের আবশ্যক হয়? কোনটো কি 


১! মাঠে চাষ কাঁরতে হইলে 


কাজে লাগে সংক্ষেপে বলা। 
জান ধান কখন বোনা হয় এবং কখন ইহার,ফসল তোলা হয়? 


৩ রামের গর দেখা কির জাভি্তা সয় হা 
৪1 বাঁঝদাম রূপে জলের কাঁট ধরে? 


t 


| 
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I অষ্টম অধ্যায় 
স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (ক) 
বায় 
আমাদের চারাদকে বায়ন বাহতেছে। এই বায়নই আমাদের জীবন॥ 
খাদ্য গ্রহণ না করিয়া আমরা দুই এক সপ্তাহ বাঁচতে পারি, জল পান _ 
না কারয়াও কয়েকাঁদন হয়তো বাঁচতে পারি। কিন্তু বায়ন না থাঁকলে 
আমরা কয়েক মিনিটের বেশী বাঁচতে পার না। 
বায় প্রবাহ__বায়; ক্রমাগত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালতে 
থাকলে আমরা উহাকে বায়; প্রবাহ বা সাধারণ কথায় বাতাস বাল) 
আমাদের স্বাস্থের পক্ষে এই বাতাস নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা এক স্থানে 
বাঁসয়া থাকিলে আমাদের শরারের চারি পাশের বায় গরম হইয়া যায়। : 
বায়নতে প্রবাহ থাকলে এ গরম বায়ন সায়া যায় এবং নূতন ঠাণ্ডা বায়ুর 
সংস্পর্শে আমরা আরাম বোধ করি। * 
'- - আমরা প্রশ্থাসের সঙ্গে সর্বদা দূষিত বায়: ত্যাগ করি। বাসর প্রবাহ: 
না থাকিলে ক্রমশঃ আমাদের ঢারি দিকের বায়; দুষিত হইয়া যাইবে॥ 
বায়দর প্রবাহ থাকিলে এই দুষিত বায়ুকে সরাইয়া সব সময় বিশুদ্ধ বায়; 
এ স্থান দখল কাঁরবে। বায়ুর প্রবাহ আমানের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিতান্ত 
আবশ্যক। a y 
বার ধরম- বায়; আমরা দেখিতে পাই না, ইহাতে প্রবাহ থাকিলে 
বায় গাছের পাতা দোলাইয়া দেয় অথবা জোরে আমাদের গায়ে আসিয়া : 
লাগে; ; তখন আমরা বযঝিতে পারি যে, আমাদের চারিদিকে বায় আছে। 
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বায়; গরম. হইলে উপরে উঠিয়া যায়। একটা লণ্ঠন জৰালাইয়া 
চিমূনীর কিছু উপরে ধুপ কাঠি রাখলে দেখা যায় যে ধূপ কাঠির ধোঁয়া 
উপরদিকে উঠিয়া যাইতেছে। ইহ নার 
উঠিয়া যায়। 

611575২3177 
হইতে বায়ন আসে। তখনই বায়ুতে প্রবাহ চলে। 
যে দূষিত গরম বায়ু বাহির হয় তাহা উপরে উঠিয়া যায়। খোলা দরজা 
বা জানালা দিয়া ঠান্ডা বায়ু আসিয়া তখন ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু 
উপর দিকে ফাঁক না থাকিলে গরম বায়ু ঘর হইতে বাহির হইতে 
পারে না। কাজেই বাহির হইতে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ও আসে না, বরং 
উপরের দুষিত গরম বায়; ঠাণ্ডা হইয়া নীচে আসে। 

ক্র বায়; প্রয়োজন ও উপকারিতা- যাঁদ কোন ঘরের দরজা জানালা 
বন্ধ থাকে তবে এ ঘরে যাহারা থাকে তাহাদের প্রশ্বাসের সঙ্গে যে দিত 
বায়ু বাহির হয় তাহা এ ঘরে জামিয়া ঘরের সব বায়নকে শেষ পযন্ত 
দুষিত করে। ইহার পরও যাঁদ এরূপ আবদ্ধ ঘরে কেহ থাকিতে বাধ্য 
হয় তবে সে মারিয়া যাইবে। 

সুতরাং কেবল বায়; থাকলেই চলিবে না। আমরা যেখানে বাস 
কারি সেখানে সর্বদা মুক্ত বায়ুর প্রবাহ আবশ্যক। 

আগর নাস ভাগ কাযা বে বার দুষিত কার উজ 
অঙ্গারাত্বকরণের সময় শোধন করিয়া দেয়। সুতরাং মুক্ত বায়ন সাধারণতঃ 
বিশ্ব থাকে। আসার চার কানে টিনা 

ডাল মতা রি এ 
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খাদ্য গ্রহণ কারবার কালে আমরা বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ কারিতে চেষ্টা 
কাঁর। কারণ বিশহদ্ধ খাদ্য আর বিশহুদ্ধ জল না পাইলে আমাদের স্বাস্থ্য 
নষ্ট হয়। সেরূপ নিঃশ্বাস লইবার কালে আমরা যত বিশুদ্ধ 'বারু পাইব' 
ততই আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। 
[হিতকর। 
বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান_বিশ্দদ্ধ বায়ুতে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও 
আক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসীয় বস্তু মিশ্রিত আছে। অল্প পাঁরমাণ 
জলায় বাচ্প এবং আঁত অল্প পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসও 
বিশ্দুদ্ধ বায়ুর উপাদান। 


বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপাস্থাত 
পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় তাহা 
তোমরা জান। . 

প্রাণীর শ্বাসকার্ধের ফলে বায়ূতে 
কিছ; কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস মাঁগ্রত 
থাকে। উদ্ভিদ এ কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
হইতে অঙ্গারাত্বকরণ করিয়া বায়ুতে 
আঁক্সজেন ফিরাইয়া দেওয়া সত্বেও 
বায়ুতে সব সময় খুব অল্প পাঁরমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাঁকয়া 
য়ায়। 

বায়নর অন্য দুই উপাদানের জন্য নিম্নালীখত পরীক্ষা কাঁরয়া দৌখতে 
পার। . একটি পাত্রে দুইটি মোম-বাত জবালাইয়া বসাও এবং পাত্রের 
মধ্যে কিছুটা জল. ঢালিয়া দাও। এখন একটা বেলজার উল্টাইয়া 
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মোম বাতিটি ঢাকিয়া দাও। দেখিবে একটু পরেই মোম বাঁতাট নিভিয়া 
যাইবে এবং জারের মধ্যে প্রায় এক-পণ্টমাংশ জল উঠিয়া যাইবে। 

এই পরাঁক্ষা হইতে বোঝা যায় যে, বায়দুতে এমন এক জিনিস আছে 
যাহা মোমবাতিকে জবাঁলতে সাহায্য করে। বায়ুর এ জিনিসকে 
অক্সিজেন বলে। 

বায়ুর আক্সিজেন নষ্ট হইয়া গেলে বায়ুতে যাহা থাকে তাহার নাম 
নাইট্রোজেন 
যতটুক জল উঠে তাহার তুলনায় খালি জায়গা অনেক বেশী থাকে। 
ইহা হইতে বোঝা যায় যে, বায়নতে আজ্সিজেন গ্যাসের তুলনায় নাইট্রোজেন 
অনেক বেশী। 

প্রকৃতপক্ষে বায়নতে আক্সজেনের তুলনায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ 
৪ গুণ বেশী। বায়মর আক্সিজেনই শ্বাসকার্ষের সময় আমাদের শরীরে 
শোষিত হয় এবং উহাই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে। 

কিন্তু বায়ুর সবটাই এই অক্সিজেন হইলে আমাদের বাঁচিবার উপায় 
থাঁকিত না। তাহা হইলে আবশ্যক পাঁরমাণের অধিক অক্সিজেন আমাদের 
ফোলত। -তরাং বায়ুর অক্সিজেনের সহিত নাইস্রোজেন মিশিয়া থাকায়: 
আমাদের উপকারই হইয়াছে। 
থাকে না। নদ্মার ময়লা পিয়া বায়ুকে দডুগ'ন্কময় করিয়া তুলিতে পারে, 
ইহাও দূষিত বায়ু। আবার যক্ষা, হাম, বসন্ত প্রভাত রোগের জীবাণু 
বায়ুর সঙ্গে শিয়া বায়ুকে দুষিত কাঁরতে পারে। আর প্রাণীর 
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প্রশ্বাসের সঙ্গে সর্বদা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইয়াও বায়ুকে 
দূষিত কারতেছে। 

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অধিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত 
বায়, রোগ জীবাণ্পূর্ণ বায়ন ও দুগন্ধযুক্ত বায়ন দূষিত বায়ু। 

_ দত বায়ুর বিশোষন ও উহাতে বৃক্ষের কার্য রৌদ্র এবং বৃষ্টির 
জলে রোগ জীবাণু মিশ্রিত বায়ু সর্বদা শোধিত হইতেছে। 

আবদ্ধ ঘরের রোগ-জীবাণ্-মিশ্রত বায়ু শোধন কাঁরতে হইলে ঘরে 
গন্ধক পোড়ানো প্রয়োজন। বসন্ত, হাম প্রভাত জাঁবাণ; এই উপায়ে 
নষ্ট হয়। 

কারন-ডাই-অক্সাইড মিশিয়া যে বায়ু দীষত হইয়াছে তাহা আমরা 
শোধন করিতে পারি না। ইহার জন্য আমাদিগকে উদ্ভিদের উপর নির্ভার 
কাঁরতে হয়। 

তোমরা জান পাতার এক কাজ অঙ্গারাত্বকরণ। সূর্যের কিরণ পাতায় 
পাঁড়লে পাতার সবুজ কণা বায়ুতে শিশানো কার্বন-ডাই-অক্সাইভ হইতে 
অঙ্গার শোষণ করিয়া লয় ও আক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। এই উপায়ে গাছের 
পাতা গাছের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দূষিত বায়ুর কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড হইতে বায়ূতে অক্সিজেন ফিরাইয়া দেয়। ইহাতে বায়ু 
শোধিত হইতেছে এবং প্রাণীর পক্ষে বাঁচা সম্ভবপর হইয়াছে। উদ্ভিদ 
এই ভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে আক্সিজেন বাহির করিয়া না দিলে 
দন কাবন-ডাই-অক্সাইডে পারণত হইয়া 
যাইত। ৃ 

'জনদমাকীর্ণ ও রুদ্ধ গৃহের বায় বহু লোক একত্র কোন আবদ্ধ 
ঘরে বাসয়া থাকিলে ক হইতে পারে ভাবিয়া দেখ। সকলেই শ্বাসকার্য 
 চালাই়া বায়ুর আঝ্সজেনকে ক্রমাগত কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রুপান্তারত 
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তত তত ককের 


করিতে থাকিবে । এ দুষিত গরম বায়ু প্রথমে উপরে উঠিয়া যাইবে; 
কিন্তু উপর দিকে বাহির হইতে না পারিলে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আবার নীচে 
নামিয়া আসিবে । ধারে ধারে ঘরের বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের এবং 
জলায় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িতে থাঁকিবে। কারণ আমাদের নিশ্বাস- 
বায়ুর সঙ্গে সর্বদাই জলীয় বাস্প নির্গত হইয়া থাকে । লোকের তখন 
শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইবে এবং এ ঘরের বায়দুতে জলীয় বাজ্পের আধিক্য 
হেতু শরীরে ঘাম জমিয়া অস্বস্তি বোধ হইবে; সকলে বিশুদ্ধ বায়ুর জন্য 
ছট্ফট্‌ করিতে থাঁকবে_ শীতের দিন হইলেও লোকে ঘর হইতে বাহিরে 
আসিয়া মযুক্ত বায়ুতে শ্বাস লইয়া বাঁচিতে চেষ্টা করিবে। 

একেবারে অসহ্য কষ্ট উপস্থিত হইবার পর্ব পর্যন্ত এরুপ ঘরে 
থাকিলে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে লোকের স্বাস্থ্হানি ঘাটবে। 

বায়; চলাচলের প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী--ঘরে বায়; চলাচলের 
ব্যবস্থার জন্য ঘরের দরজা জানালা খোলা রাখা এবং ঘরের উপরের দিকে 
ফোকর রাখা যে কত প্রয়োজন তাহা তোমরা ব্যাঝতেছ। উপরে ফোকর 
থাকিলে গরম দুষিত বায়ু এদিকে বাহির হইয়া যাইবে এবং জানালা 
দরজা খোলা থাকিলে মুক্ত বায়ু ঘরে প্রবেশ করিবে । সনতরাং আমাদের 
শ্বাসকার্ষের জন্য আমরা সর্বদা বিশনুদ্ধ বায়ু পাইব। ধা 

যে ঘরে উপরে ফোকর রাখা হয় নাই বা ঘরের দেওয়ালে কোন ছিদ্র 
নাই সেই ঘরে জানালা বা দরজার উপর দিক দিয়া বায়ু বাহরে চালয়া 
যায় এবং নীচু দিক হইতে বায়ন ভিতরে আসে। এরূপ ব্যবস্থা ভাল নয়_ 
ঘরের উপর দিকে ফোকর রাখাই ভাল। ঘরের দেওয়ালের উপর দিকে 
ফোকর থাকলেই চলে না; রাত্রে দরজা জানালা বন্ধ কাঁরয়া এরূপ ঘরে 
ঘুমাইলেও ঘরে ভাল বায়ুচলাচল হইতে পারে না। হয়তো জানালা 
বা দরজার ফাঁক “দিয়া অতি সামান্য বায়ু ধারে ধাঁরে ঘরে আসে এবং 
উপর দদিক দিয়া গরম বায়ু বাঁহর হইয়া যায়। 


৮০ বিজ্ঞানের কথা- প্রথম ভাগ 


এইরুপ ব্যবস্থা থাকলে হঠাৎ কাহারো কোন ক্ষতি না হইতে পারে; 
কিন্তু বেশীদন এ ভাবে ঘ্মমাইলে স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে পারে। 
যাঁদ ঘর খুব বড় হয় এবং তাহাতে মাত্র ২।১ জন লোক এঁ ভাবে ঘুমায় 
তবে বিশেষ কোনও ক্ষতি না হইতে পারে। তথাঁপ সম্ভব হইলে জানালা 
খুলিয়া রাখিয়া ঘুমানোই ভাল। 3 


ফুস্‌ফুস্‌ ও মধ্যচ্ছদা 
শ্বাস প্রশ্বাসের প্রণালী-_আমাদের বুক ও পেটের মাঝখানে একখানা 


পর্দা আছে। উহাকে মধ্যচ্ছদা বলে। আমরা যখন শ্বাস টানি তখন এ 
পদণখানা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে ও বক্ষপিঞ্জর উপর দিকে ফুলিয়া 
উঠে। তখন ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়; ঢুকিয়া যায়। এ বায় ফুসফুসের, 
অসংখ্য বায়-স্থলীর মধ্যে চুকিয়া বায়ূস্থলগগ্ীলকে ফুলাইয়া তোলে।- 


বিজ্ঞানের কথা- প্রথম ভাগ ৮১ 


কিক কত 


একটু পরেই আবার মধ্যচ্ছদাখানা উপর দিকে উঠে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁজরার 
হাড় নীচের দিকে নামে । এই চাপে ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বায়দু বাহির হইয়া 
আসে। 
মধ্যে অক্সিজেন মিশিয়া যায় এবং রক্ত হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ু 
স্থলীতে চলিয়া আসে৷ বায়ুস্থলীর উপরে অসংখ্য সুক্ষ সক্ষর রক্তবাহী 
নল আছে। হৃংপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া দুষিত রক্ত যখন এ নলের 
[ভিতর 'দিয়া চলিতে থাকে তখন বায়,স্থলীর পাতলা পর্দার ভিতর 'দিয়া 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়স্থলীতে আসিতে পারে এবং আক্সজেন গিয়া 
রক্তের সহিত মিশিতে পারে । এই কারণের অমর হত 0 
ডাই-অক্সাইড ত্যাগ কাঁর। 

বায়নতে যত বেশী অক্সিজেন থাকিবে ততই বেশী অক্িজেন রক্তে 
{মশিয়া দূষিত রক্ত সহজে শোধিত হইবে। এই জন্যই আমরা সর্বদা 
মুক্ত বায়নতে শ্বাস টানিয়া আরাম পাই। 


অন্শীলনী 
১৭ আমাদের স্বাস্থ্যের সাঁহত বায়ু-প্রবাহের সম্বন্ধ কি? 
২। বায়ুর কোন্‌ কোন্‌ ধর্মের সাহত আমাদের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে 


বুঝাইয়া বল। 
৩। মুক্ত বায়; বলিলে ক বোঝায়? মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন ও উপকারিতা কিঃ 


9॥ বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান কি কি? বায়ুর সবটাই আক্সিজেন হইলে আমাদের 


উপকার না অপকার হইত? 
৫1 দূষিত বায়; বলিলে ক বোঝায়? কিভাবে উহা উদ্ভিদ দ্বারা শোধিত হয়? 


৬। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলে কি অসুবিধা হয়? 
৭। ঘরে বায়ু চলাচলের জন্য কি ব্যবস্থা রাখা উচিত? 
৮। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রণালী বর্ণনা কর। 


স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (খ) 


জল 


কিন্তু বার পরেই যে জিনিস আমাদের আবশ্যক তাহা জল। বায়; না 
সত্য । কিন্তু বায় থাকলেও জল না পাইলে আমরা কয়েক দিনের বেশী 
সময় বাঁচয়া থাকিতে পারি না।  পাঁথবাতে বায়: ও জলের অভাব নাই 
বলিয়াই পৃথিবী প্রাণীর পক্ষে বাসের যোগ্য হইয়াছে। 

জলের ধর্ম_স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখলে জলের ষে সব 
ধর্ম আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল তাহার মধ্যে কয়েকটি 
তোমাদিগকে বলিতোছি। 

(১) জল প্রাণীর তৃষা নিবারণ করে। প্রাণীর শরীর হইতে 
শ্বাসের সঙ্গে এবং মলমূ্রের সঙ্গে সদা জল বাহির হইয়া যাইতেছে। 
এই কারণে প্রাণীর তৃষ্ণা পায় এবং প্রাণী জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ 
করে। 

ধায় প্রাণী যত কাতর হয় তৃষ্ণায় তাহা অপেক্ষা কম কাতর হয় 
না। জল পান কাঁরিয়া তৃষ্ণ নিবারণ করিলে প্রাণীর শরার সস্থ হয় 
এবং প্রাণী শরীরে নূতন বল পায়। 

(২) জল. প্রায় সব জিনিসকেই ভিজাইয়া দেয় এবং অনেক 
জিনিসকে দ্রবীভূতকরিতে পারে। 

: সেই কারণে আমরা জুল দিয়া ধূইয়া বাড়ী-ঘর পারিজ্কার কাঁরতে 
পা, ান কাযা শরারের মলা দুর করিতে পার এবং কাপড় চোপড় 


বিজ্ঞানের কথা- প্রথম ভাগ ৮৩ 


(৩) জলের মধ্যে নানার প্রাণী ও জীবাণ্য বাঁচিয়া থাকিতে পারে। 

জলে যে সব প্রাণী বাঁচিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে মাছ আমাদের পক্ষে 
খুব পদুস্টিকর খাদ্য । 

কিন্তু জলে অনেক প্রকার রোগের জীবাণ্দ বাচিয়া থাকিতে পারে 
বাঁলিয়া আমাদের ভীষণ তৃষ্ণার সময়ও যে-কোন জল পান করা উচিত নয় 
জলের ব্যবহার সম্পর্কে এই কারণে আমাদিগকে প্রতি মুহুর্তে সাবধান 
থাকিতে 'হয়। কারণ যে জলে রোগের জীবাণ্দ থাকে সেই জল পান 
কাঁরলে আমাদের রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য জলকে শোধন 


না কাঁরয়া ব্যবহার করা উচিত নয়। 
, (৪) জল ঢাল্‌র দিকে গড়াইয়া চলে-ইহার ফলে বাড়ীর নালা 
কাটিয়া আমরা বাগান বা বাড়ীর জল সহজে নিচ্কাশন কাঁরয়া বাসস্থান 


স্বাস্থ্যকর রাখিতে পাঁর। 
ইহা ছাড়া জল স্বচ্ছ, সহজে বাষ্প হয় এবং বাষ্প অল্প ঠাণ্ডায় 


আবার জলকণায় জমিয়া যায়। 
উদ্ভিদ, পশঢ ও মানব জাঁবনে জলের প্রয়োজনীয়তা_জল যে শুধ, 


রাণীর বাঁচিবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা নহে, উদ্ভিদের বাঁচবার 


পক্ষেও জল নিতান্ত প্রয়োজনীয় 


বাচিয়া থাকে। মাটিতে যে সার থাকে তাহা জলে গাঁলয়া তরল না হইলে 
উদ্ভিদের মূল তাহা শোষণ কাঁরতে পারেনা। সুতরাং ভীন্তিদের বাঁচয়া 
থাকবার জন্য জলের, নিতান্ত আবশ্যক! 

শখ তাহাই নয়, জল না হইলে বীজ হইতে কোন ভীত অন্গ্রহণ 
কাঁরতে পারে না। বীজ জলে না ভাঁজলে উহা হইতে অক্কুর উৎপন্ন 
হয় না। আমরা দৌঁখ বর্ষাকালে যেখানে সেখানে চারা গজায়, কিন্ত 


৮৪ বিজ্ঞানের কথা-_ প্রথম ভাগ 


শীতকালে বড় গাছ ছাড়া ঘাস জাতীয় সব গাছ মরিয়া যায়। বর্ষার 
জলে নানা “রকম বাঁজ সহজে অঙ্কুরিত হইয়া গাছ জন্মে। কিন্তু যে 
সকল গাছের শিকড় মাটির নীচে বেশী দুর পর্যন্ত যাইতে পারে না 
সেইরূপ গাছ শীতকালে মাটি শ্রকাইবার সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। 

আমাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রত্যেকাটির অল্প-বিস্তর জলের 
আবশ্যক হয়। বিড়াল জল পান করে, কিন্তু স্নান কাঁরতে চায় না।' অন্য 
সব প্রাণী জল পান তো করেই তাহা ছাড়া স্নান করাইয়া দিলে খুব আরাম 
পায় এবং ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এই জন্য লোকে গৃহপালিত কুকুর, 
গোর, মহিষ প্রভীতিকে বেশ করিয়া স্নান করাইয়া দেয়। 

বনের পশু ও জঙ্গলের মধ্যের জলাশয় হইতে জল পান করে। জল- 
হস্তী ও মহিষ অধিকাংশ সময় জলে গা ডুবাইয়া রাখতেই ভালবাসে । 
হাতা তাহার শংড় দিয়া সর্বাঙ্গে জল ছিটাইয়া দেয়। বাঘ, সিংহ প্রভাতিও 
তৃষ্ণার সময় জল পান কারবার জন্য পাহাড় জঙ্গল হইতে নিকটস্থ জলাশয়ে 
নামিয়া আসে। 

আগেই বািয়াছি সকল প্রাণীর শরণর হইতে নিশ্বাস, মল, মূত্র, ও 
কামরা গেলে প্রাণীর তৃষ্ণা পায়। 

স্নান এবং পান ছাড়াও মানুষ নানা কাজে জল ব্যবহার করে। জল 
না হইলে আমাদের রান্না হয় না। ঘর-দোর ধূুইয়া-মুছিয়া বা লেপয়া 
পারত্কার রাখিতে হইলে আমাদের জল চাই ; কাপড়-চোপড় সাবান সোডা 
তৃষ্ণা না পাইত তথাপি সভ্য ভাবে পারিদ্কার-পারিচ্ছন্ন থাকিবার ও স্বাস্থ্য 
বজায় রাখবার জন্যই আমাদের যে প্রচুর জল লাগত তাহার পাঁরমাণ 
নিতান্ত কম নহে। প্রকৃতপক্ষে আমরা পানের জন্য খুব অল্প জলই 


বিজ্ঞানের কথা- প্রথম ভাগ রি 


বহগুণ বেশী জল ব্যবহার কারি। 

বিশদ্ধ ও দূষিত জলের উপাদান-_বিশহুদ্ধ জলে জল ব্যতীত আর 
কোন পদার্থ থাকে না, এই কথা মনে রাখলেই তোমাদের পক্ষে যথেম্ট। 
বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিশুদ্ধ জলের উপাদান বালিলে হাইড্রোজেন ও 
আঁক্সজেন এঁ দুই গ্যাসকে বোঝায়, কারণ এ দুই গ্যাস একত্র মিলিয়া 
উহাদের নিজ নিজ ধর্ম বা গুণ হারাইয়া একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম 
বা গুণ পাইয়া জলে পরিণত হয়। তোমরা জান নানারকম জিনিস জলে 
দ্রবীভূত থাকিতে পারে এবং রোগের জাীবাণ্দ জলের মধ্যে অদশ্য 
অবস্থায় থাকে । এরূপ জল বিশনুদ্ধ নহে। 

কোনও নির্দোষ বস্তু জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলেও বৈজ্ঞানিক ' 
হিসাবে উহা বিশদদ্ধ নহে। কিন্তু জলে যে জিনিস দ্রবীভূত থাকে তাহা 
খাইলে যাঁদ স্বাস্থ্য খারাপ না হয় এবং জলে কোন জাবাণ; না থাকে তবে 
্বাসথা-বিজ্ঞানে আমরা উহাকে বিশ্্ধ পানীয় জল বালয়া থাক। 

জল নানা কারণে দুষিত হয়। সাধারণতঃ যদি জলে এমন কোন 
‘জানিস দ্রবীভূত থাকে যাহা খাইলে আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে অথবা যাঁদ জলে কোন রোগের জীবাণু: থাকে তবে উহাকে 
দূষিত জল বলা হয়। 

দুষিত জলের দ্বারা সংক্রমিত ব্যাধি_কলেরা, টাইফয়েড বা আন্তিক 
আমাশয় এই কয়েকটি রোগের জাঁবাণড জলের মধ্যে বাঁচতে 
বংশ বাদ্ধি কাঁরতে পারে। । সুতরাং পানীয় জলের পদকুর, 
কারণে শিয়া গেলে এ 
ভাবে জলের মধ্য দিয়া 


জবর এবং 
পারে এবং 
কূপ প্রভূতিতে এ সকল রোগের জীবাণ কোন 
জল পান কাঁরয়া সচ্থ লোক পাঁড়িত হয়। এই 


ও সকল রোগ সংক্লামত হইতে থাকে এবং হমে আঁধক লোক এ রোগে 


৮৬ বিজ্ঞানের কথা- প্রথম ভাগ 


পীড়িত হয়। যাহারা ও সকল রোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা শমশ্রুষা 
করে তাহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন রোগীর মল, মূত্র, থুথ্‌ ইত্যাদির 
দ্বারা কোন জলাশয়ের জল দূষিত না হয়। 

যাহাতে সাধারণের ব্যবহারের জলাশয় প্রভাঁততে কোনও ক্রমে রোগের 
জীবাণ্দ না মিশিতে পারে সেই দিকে গ্রামের সকলের, বিশেষ ভাবে 
রোগীর বাড়ীর লোকের, খুব সাবধান হওয়া উচিত। রোগীর মল-মনত্র 
পাঁড়য়া যে সকল জিনিস নোংরা হইয়াছে তাহা কখনও কোন জলাশয়ে . 
ধোওয়া উচিত নহে। 

এ রকম কোন রোগ পাড়ায় বা গ্রামে হইতে আরম্ভ হইলে জল 
ফুটাইয়া পান করিলে জল দ্বারা এ সকল রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে না। 
জল কিছন বেশী সময় ফুটাইলে জলের মধ্যের সব জাীবাগ; 
মরিয়া যায়। 


গ্রামের কূপ, পম্কারণণী ও নদীর জল বিশোধনের প্রণালী 


গ্রামের কূপ, পদ্চকারণী বা নদী, যেখান হইতেই জল আনা হউক না 


কেন তোলা জলকে বিশোধনের সবচেয়ে সহজ উপায় & জলে ফট্‌কিঁর : 
দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া তারপর ফুটাইয়া লওয়া। জল ফুটাইলে উহার মধ্যের, 
জাবাণ মরিয়া যায় ঢতরাং এ জল হইতে রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে না। 
কিন্তু জলে নানারূপ ময়লা থাকলে গল পেটে গেলে হজমের 
গোলমাল হইয়া পেটের অসুখ হইতে পারে ॥ জলে ফট্কার দিলে জল 
যখন খিতাইয়া”যায়. তখন জলের সব ময়লা তলানি হইয়া নীচে জমা 
হয়। উপরের জল ছাঁয়া লইলে পাঁরচ্কার জল পাওয়া যায়। এ জল 
ফুটাইয়া পান করিলে তাহা হইতে রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে না। 


:,. কুপ বা পছকারণীর মধ্যস্থ জল বিশুদ্ধ করিতে হইলে জলে পাঁরমাণ 


মিসস রী বল পরী, কি হল 


গিয়া দিতে হয়। কয়েক দিন পর এ জল ব্যবহার করা যায় 

পুঙ্কারণীর চারিপাশে গাছ থাকিলে পরু্কারণীর জল ভাল থাকে 
না। গাছ কাটিয়া প:কুরের জলে সারাদিন রোদ লাগবার ব্যবস্থা করিলে 
সূ্যীকরণে পরকুরের জলের জাবাণু নষ্ট হয়। পকুক্রর জল বিশনন্ধ 
অবস্থায় সংরক্ষিত রাখিতে হইলে চারিদিকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয় এবং 
:কাপিকলের সাহায্যে একটি নিদিল বাল্ীত ডুবাইয়া সকলের পানীয় 
জল তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

নলকুপ- মাঁটর নীচে স্তরে স্তরে জল আছে। বৃষ্টির জল মাটির 
{ভতর দিয়া নীচে চু'য়াইয়া যাইতে থাকে 
কিন্তু বালির গভীর স্তর ভেদ করিয়া গেলে 
এ জলে জীবাণ্ থাকে না। আর বালির 
স্তরের নীচে যেখানে শক্ত পাথরের স্তর থাকে 
জল সেইখানে এ দুই স্তরের মধ্যে আবদ্ধ 
হয়। কারণ পাথরের ভিতর দিয়া জল 
নীচে যাইতে পারে না। 
.... নল বসাইয়া উপর হইতে পাম্প করিয়া 
বালির নাচে স্তর হইতে জল আনিবার 

ব্যবস্থাকে নলকূপ বলে। নলকুপের জলে 

জীবাণু থাকার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু 
শরীরের পক্ষে ক্ষাতকর কোন কোন লবণ 
৷ ইহাতে থাকতে পারে। সুতরাং জল 
পরা য়া বর কোন লবণ নাই তবে উ জল উতম লনা 


হিসাবে ব্যবহার করা যায়। 


বিজ্ঞানের কথা_ প্রথম ভাগ ৮৭ 


জু নল EOL নামক এক প্রকার বধ জনে 


৮৮ বিজ্ঞানের কথা_ প্রথম ভাগ ন্‌ 


খর ও মৃদ্ত জল 

অনেক নলকূপ বা গভীর কূপের জল লইয়া সাবান গুললে দেখা যায় 
যে, জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় না। অনেক. সাবান ক্ষয় হওয়ার পর 
জলে সাবানের ফেনা হয়। এরুপ জলকে খর-জল বলে। জলে কয়েক 
জাতীয় লবণ দ্রবীভূত থাকিলে জল খর-জল হয়। 

খর-জল দুই প্রকার- স্থায়ী ও অস্থায়ী। অস্থায়ী খর-জলকে 
জল করিতে হইলে কাপড় কাচার সোডা অথবা চূণ মিশাইয়া ফুটাইতে 
হয়। 


অন্শনীলনী 
১। জলের কোন্‌ কোন্‌ ধর্মের সাহত আমাদের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে 
বুঝাইয়া বল। 
২। উদ্ভিদ, পশু ও মানুষের জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা ‘ক তাহা সংক্ষেপে 
বল। 


৩। গ্রামের কূপ, পুকুর ও নদীর জল বিশোধনের প্রণালী বর্ণনা কর। 
৪। খর ও মৃদু জল কাহাকে বলে? 


স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (গ) 
কয়েকটি ব্যাধি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা 
ম্যালেরিয়া 

বাংলাদেশে ম্যালোরয়া একটি আঁত সাধারণ রোগ; এমন লোক 
বাংলাদেশে কমই আছে যাহার জীবনে কখনও ম্যালেরিয়া হয় নাই। 

রোগের লক্ষণ_মমলোরয়া রোগে আক্রান্ত হইলে সাধারণতঃ কম্প 
দিয়া জর আসে, অল্প সময়ের মধ্যেই জবর খুব প্রবল হয়। জবর 
বাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর জল পিপাসা হয়, কেহ কেহ বাঁম করে আর 


_ যায়। 


$ বিজ্ঞানের কথা-প্রথম ভাগ ৮৯ 


কাহারও কাহারও খুব মাথা ব্যথা হয়। সাধারণতঃ "দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
দিনের ভোর বেলা ঘাম দিয়া জবর ছাড়িয়া বায়। কোন চিকিৎসা না 
করাইলে প্রায়ই এরূপ জবর হইতে থাকে। ধীরে ধীরে রোগীর প্লীহা 
বড় হইয়া পেট মোটা হয় এবং হাত-পা সরু হইতে থাকে। শীঘ্রই শরীরে 
রক্ত-হানভা দেখা দেয় এবং এ রোগেই দ্ুব'লি হইতে হইতে শেষ পর্ণ 
রোগী মারা যায়। 

রোগের কারণ__ম্যালোরয়া রোগের একপ্রকার জীবাণু আছে। এ 


মশার শরারের মধ্যে কয়েক দিন থাকিয়া জীবাণগগ্ালর আবৃতি 
পারবার্তত হয় ও বংশ বৃদ্ধ হয়। ইহার পর এ জীবাণ্দ মশার মুখের 
ধারে আসিয়া অপর লোকের শরাঁরে প্রবেশ কারবার জনা পুত হইয়া 
থাকে। মশা তখন কোন সমস্থ লোককে কামড়াইলে জাবাণ্রগণীল সহ 
ব্যাক্তর শরীরের মধ্যে আসে। 

চিকিৎসা রোগীকে রীতিমত কুইীনন খাওয়াইলে অথবা কুইীনিন 
খাইলে বিশেষ উপকার হয় না। জবর ছাড়িয়া গেলে পারমাণমত কৃহীনন 


হইতে হইলে প্রত্যেকের মশারির মধ্যে ঘুমানো উচিত এবং কাহারও 
ম্যালেরিয়া হইলে তাহাকে মশারির মধ্যে রাখা উচিত। | 
সাধারণতঃ বর্যাকালের পর এ রোগ বেশ হয়। কারণ বর্ষাকালে 
॥ সবন্র জল জমে এবং মশার ডিম পাড়ার সুবিধা বেশন থাকে। এ সময়ে 
যে সকল অণ্যলে ম্যালোরয়া হয় সেই সকল অণ্চলের লোকদের সপ্তাহে { 
অন্ততঃ এক বড়ি কুইনিন বা প্যালুড্রিন খাওয়া উচিত। 7 


মশা নষ্ট করিবার জন্য প্যকুরের জলে কেরোসিন দেওয়া 


সকলে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিয়া গ্রামের যে সকল ডোবার মধ্যে 
খাস ও জল জমিয়া থাকে সেইগডলি বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং অন্য যে 
কালির নন নিকাশ হয় না সেই স্থানের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা প্রভাত 
কাজ করিয়া মশার বংশ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করা উচিত। 4 
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যে সকল পুকুর বা ডোবা বন্ধ করা সম্ভবপর নহে সেইগনীলর জলের 
| উপর সপ্তাহে একদিন করিয়া কেরোসিন তেল পিচকারী করিয়া ছিটাইয়া 
| দিলে মশা-শককাঁট শ্বাস টানিতে না পারিয়া মরিয়া যাইবে। ঘরের 
অন্ধকার কোণে, অথবা বাহিরে যেখানে মশা থাকে সেই স্থানে ভি, ডি, টি, 
মাশ্রত কেরোসিন তেল ছিটাইয়া দিলে মশা (এবং অন্যান্য কাঁট পতঙ্গও) 
মরিয়া যায়। 

যে সকল পুকুরে কেরোসিন দেওয়া চলে না সেইগ্ীলতে প্রচুর 
তেচোখা, খাঁলসা, ফলুই প্রভূত ছোট মাছের চাষ করলে এ মাছেরা 
মশার শককাটগদীল খাইয়া শেষ কারিবে। 

কলেরা 

কলেরা রোগে লোক হঠাৎ আক্রান্ত হয় এবং দুই একাঁদনের মধ্যেই 
হয় রোগ ভাল হয় নতুবা রোগী মরিয়া যায়।: সাধারণতঃ এক পাড়ায় 
, বা গ্রামে এক সঙ্গে বহ: লোক এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং অনেক লোক 
এ রোগে কয়েক দিনের মধ্যেই মারা পড়ে। এইরূপ রোগের বিস্তারকে 
মহামারী বলে। 

রোগের লক্ষণ_এ রোগে আক্রান্ত হইলে লোকের বারবার বি ও 
দাস্ত হইতে থাকে। প্রথম কয়েকবার বমি ও দান্তের পর রোগীর দাস্ত বা 
বাঁমর সঙ্গে চাল ধোওয়া জলের মত তরল পদার্থ বাহির হইতে থাকে। 

ধীরে ধীরে রোগা দল হইয়া পড়ে এবং রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া 
যায় শেষে হাত ও পা মোচড়াইতে থাকে এবং পরে রোগা মারয়া যায়। 
| রোগের কারণ_এই রোগেরও জ জীবাণু আছে। এই, জাবাণড সন 
৷. লোকের পেটে গেলে সুস্থ লোকাটরও কলেরা হয়। 
মাঁছ এই রোগের বাহন। কলেরা রোগীর বাম, দাস্ত প্রভৃতির উপর 


| মাছ বসিয়া যখন আবার কোন খাদ্যদব্যে বসে তখন মাছির পারের নেম 
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হইতে কলেরার জীবাণ খাদ্যদ্রব্যে মিশিয়া যায়। এ খাদ্য খাইয়া লোক 
পীড়িত হয়। কোন কলেরা রোগার বমি বা দাস্তের দ্বারা যে সকল 
কাপড়-চোপড় নোংরা হইয়াছে তাহা যাঁদ কোন প্ঢুকুরের জলে ডুবাইয়া 
ধোওয়া হয় তবে এ পুকুরের জলে এ জাবাণ্ বাঁচিয়া থাকে ও বংশ 
বৃদ্ধি কারতে পারে। সুতরাং এ প্রকুরের জল পান কারিলে কলেরা 
হইবার সম্ভাবনা থাকে। 

অর্থাৎ পানীয় জল ও খাদ্যের ভিতর দয়া কলেরার জীবাশন যখন 
সুস্থ ব্যক্তির পেটে যায় ও তখন তাহার কলেরা হয়। 

কলেরা রোগীর বাম ও দাস্তের মধ্যে কোট কোটি কলেরার জীবাণু 
এবং জল ছাড়া আর বিশেষ কিছুই থাকে না। শরারের সমস্ত জলীয় 
অংশ শোষণ করিয়া এ জীবাণু নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে। রক্তের 
জলায় ভাগ কমিয়া গেলে রক্তসণ্টালন বন্ধ হইয়া যায় ও রোগণ মারা 
পড়ে। 

চিকিৎসা_কলেরা রোগণীকে যত ইচ্ছা জল খাইতে দিতে আপত্তি 
নাই। প্রচুর জল খাইয়া কোন কোন রোগ! বাঁটিয়া যায়। 

ডাক্তার সাধারণতঃ লবণের জল হাতের শিরার ভিতর দিয়া শরীরে 
চালাইয়া দেন, ইহাকে স্যালাইন ইনজেক্শন বলে। এ ইন্জেক্শন 
দিলে রোগার শরীরে সহজে জলের অভাব হয় না এবং চিকিৎসা কারবার 
সময় পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে ডাক্তাররা উপযুক্ত ওষধ দিয়া জীবাগুকে 
নিঃশেষ কারবার চেষ্টা করেন। 

প্রাতরোধেরউপায়-_পানীয় জল ফুটাইয়া খাইলে এবং খাদাদ্রবয মাছি 
বাহাতে বাঁসতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলে সাধারণতঃ এই রোগ 
হয় না। 


পাড়ায় কলেরা হইতে আরম্ভ হইলে ঘর-বাড়ী ফিনাইল দিয়া 


| 


৮, 


I 
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মডককিকিকিককরিরকিককককরককিককক কতক কর 


.. স্পারম্কার রাখা আবশ্যক এবং এ সময়ে কলেরার ইনজেকশন লওয়া 


উচিত। কলেরার ইনজেকশন লইলে ৬ মাসের মধ্যে কলেরা হয় না। 
আন্ত্িক জবর 
আন্ত্িক জবর বা টাইফয়েড একটি মারাত্মক রোগ । ইহারও জীবাণু 


আছে। 
| রোগের লক্ষণ_আন্ত্রিক জর হইলে যে দিন জবর উঠে সেই দিনই 


প্রবল জহর হয়, আর জবর ১০২ 'ডাগ্র বা ১০৩ 'ডাগ্রির কম হয় না। 


পাঁচ সাত “দিনের মধ্যে জবর একবারও কমে না। পাঁচ সাত দিন পরে 
এমন ক কখন কখন তার আগেই মুখের ভিতরের চামড়ায় ঘা দেখা যায়। 
কখন কখন রোগগর জব্বর আরো বাড়ে এবং রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকে! 
কোন কোন রোগীর এ সময়ে দাস্ত হইতে আরম্ভ করে এবং দান্তের সহিত 


রক্ত পাঁড়তে আরম্ভ হয়। 
রোগের কারণ-_এই রোগের জাঁবাণড মানুষের পেটের ভিতরের নাড়ী 


বা ক্ষ্দ্রান্ম ও বৃহদন্রের ভিতরের কে বাসা বাঁধে। এ জাঁবাণড অন্তের 
{ভতরের দিকে ঘা করিয়া ফেলে। ক্রমে মুখের [ভিতরের পাতলা পর্দায় 
পর্যন্ত ঘা হইয়া যায়। রোগ কিছ দিনের মধ্যে না সারিলে অন্যের 


- দেওয়াল ছিদ্র হইয়া যায় এবং রোগণ মরিয়া যায়। : 


রেগের বিস্তার_-কলেরার জীবাণ; যে ভাবে মাছ দ্বারা ও পানীয় 
জলের মধ্য দিয়া বিস্তার লাভ করে আন্তিক জবরও সেইরূপ এই দই 


উপায়ে বিস্তার লাভ করে। 
সতরাং কলেরার সময় যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উাঁচত এ 


কেও A কর্তব্য। 
চিকিৎসা_কিছাদন পর্ব পর্যন্তও এই রোগের ভাল চাকৎসা কিছ 


ছিল না। মাথায় বরফ চাপা দিয়া রাখা অথবা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা জল 


q 
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EAE প্রচুর জল বাওয়ালো ও অন্য রোগে বাহাতে রোগী আনান 
না হইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া,উপযুক্ত শশ্রুষা কারলে কোন 
কোন রোগী ভাল হইত। 

কিন্তু আজকাল ক্লোরোমাইসিটিন নামক এক নূতন ওষধ বাহির 
হইয়াছে। এ গুষধ ডাক্তারের পরামর্শ অনদুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে 
খাওয়াইলে অনেক সময় রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু তাই বািয়া 
সেবা যত্ন যে কম আবশ্যক তাহা নয়। ৰ 

রোগ প্রাতরোধ_এই রোগ প্রাতরোধের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে ফুটানো 
জল ব্যবহার করা এবং খাদ্য দ্রব্যে মাছ যাহাতে না বাঁসতে পারে তাহা 
দেখা উচিত। 

এই রোগ প্রতিরোধের জন্য পূর্বেই ইনজেক্শন লওয়া চলে। 


বসন্ত 


বসন্ত আমাদের দেশে মহামারীরূপে দেখা দেয়। বসন্ত খতুর প্রথম 
দিক হইতে বর্ষাকাল পর্যন্ত এই রোগের প্রকোপ থাকে। 

রোগের লক্ষণ_এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রথমে সমস্ত শরণীরে ভীষণ 
বেদনা করে ও ক্রমে প্রবল জবর হয়। দুই তিন দিন পরে মুখ ও হাতের 
চেটোতে খ্যব ছোট ছোট লাল লাল মসরাঁর দানার মত গুটি দেখা দেয়৷ 
দমে সর্ব শরীর এ গ্াটতে ভরিয়া যায়। পরে এগুলি পাকতে আরম্ভ 
করে। তখন অসহ্য বেদনা ও যন্ত্রণা হয়। অনেক রোগণী ওঁ সময়ে 
মরিয়া যায়। Kk 

রোগের কারণ_এই রোগেরও জীবাণু আছে। বসন্ত রোগশর ঘা 
“ঢুকাইবার কালে সাধারণতঃ ওঁ রোগের জীবাণু বারুতে ভাগিয়া 
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বেড়াইতে আরম্ভ করে। তখন এ জীবাণু যাহার শরীরে প্রবেশ করে 
তাহার এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ॥ 

রোগসংক্রমণ_রোগীর ঘা বা পঃজের উপর মাছি বসিয়া ও রোগের 
জীবাণুকে নানা স্থানে ছড়াইয়া দেয়। ওঁ জীবাণু বাযুতে ভাসতে পারে। 


সেই কারণে এক োগার ঘা শরকাইবার সময় উহার শরার হইতে সম 
সং মরা চামড়ার সাহত এ জীবাপদ বাতাসে উড়িয়া যায় ও সুস্থ ব্যাক্তির 
্রশ্থাসের সহিত জীবাণু উহার শরীরে প্রবেশ করে। | 

চিকিৎসা-_এই রোগের খুব ভাল চিকিৎসা কিছু নাই বাঁললেই চলে। 
প্রথম অবস্থায় মোঁথর জল পান করাইলে গুটি বাহির হইয়া যায় এবং 
পরে নিম পাতার জল দিয়া ঘা ধূইয়া দিয়া ঘায়ের উপর সাধারণতঃ 
শ্বেত চন্দনলৌপয়া দেওয়া হয়। ইহাতে অনেক রোগা ভাল হইয়া যায় 


১ 
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রোগ প্রাতরোধ- বসন্তের টিকা লইলেই এই রোগের আক্রমণ সব 
চেয়ে সহজে প্রাতিরোধ করা যায়। শীতকালে বসন্তের টিকা লইলে 
সাধারণতঃ এ রোগ হয় না। ঘা 


পাড়ায় ও রোগ হইলে মশার মধ্যে শোওয়া এবং বাড়ীতে গন্ধক al 
পোড়াইয়া বায়ুকে জীবাণুমুক্ত করা উচিত। 


যক্ষা একাট' ভয়ানক রোগ। এ রোগ হইলে রোগণ সহজে বাঁচে না 
এবং বাঁচিলেও চিরদিনের জন্য অকর্মণ্য হইয়া থাকে। 

রোগের জক্ষণ- রোগ হইলে অনেক সময় প্রথমে বিশেষ বিহু 
বোঝা যায় না। হঠাৎ একদিন রক্ত বাঁম হইতে আরম্ভ করে। পরে সব hg 
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সময় খুব কাশি হইয়া থাকে এবং অল্প জৰরও হয়, মাঝে মাঝে কাঁশর 
সঙ্গে রক্ত উঠে। রোগী ক্রমশঃ দর্বল হইতে থাকে ও শেষে মারয়া যায়। 
আবার অনেকের প্রথমে খুব অল্প জবর হইতে আরম্ভ হয়। বিকালের 
দিকে সামান্য জবর হয় ও শরীর খারাপ বোধ হয়। শতের রান্রেও পঠ 
.. ঘামে। কাশিও থাকে। পরে একাদন কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে। তাহার 
I) পর প্রায়ই রোগণ রক্ত বাম করে এবং শীর্ণ ও দূর্বল হইতে থাকে। 
রোগের কারণ-এই রোগেরও জীবাণ? আছে। এ জীবাণুকে 
ইংরাজীতে টি, বি, বলে। এ জীবাণুও বায়;ূতে ভাসয়া বেড়াইতে 
পারে। সমস্থ ব্যাক্তর প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসের মধ্যে ও জীবাণু গেলে 
সুস্থ ব্যক্তির এ রোগ হয়। 
| এ জীবাণদ শরারের অন্য স্থানে_ যথা অন্ত বা হাড়ের মধ্যেও থাকতে 
,.. পারে। ইহাতেও লোক অসমস্থ হয়। কিন্তু এ জীবাণু যখন ফুসফুসে পেশহে 
তখন ফুস্‌ফুস্‌ পাঁচতে আরম্ভ হয়। সেইজন্য কাশির সাঁহত রক্ত উঠে। 
রোগসংক্রমণ_ যক্ষন্না রোগণর থুথু, কফ, হাঁচি প্রভীতির সঙ্গে প্রচুর 
জীবাণ বায়ুতে বাহির হইয়া আসে। ওঁ বায়; প্রশ্বাসের সঙ্গে টানিলে 
লোকের এ রোগ হয়। রোগীর রক্ত ও থুথু হইতে মাঁছর পায়ের 
লোমের সঙ্গেও এ জীবাণ খাদ্য দ্ব্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই খাদ্য খাইলেও 
এ রোগ হইতে পারে। এ 
| চিকিংসা-_এই রোগের কোন ভাল অথবা সহজ "চাকৎসা নাই। এই 
রোগ হইলে উন্মুক্ত সূ্যাকরণে যথাসম্ভব বেশী সময় রোগণীকে রাখার 
ব্যবস্থা করা হয়। দুইপ্রকার ইনজেকশন (ক্যালসিয়াম ও ষ্টেপ্‌টো- 
মাহীসন ইন্‌জেক্‌শন ) করা হয় এবং ভাল পণন্টকর খাদ্য দেওয়া হয়। 
_ ইহার ফলে অনেক রোগা ভাল হইয়া বায়। রূপ রোগণঁকে কোন কাজ 
 কারতে দেওয়া হয় না। পাঁরশ্রম করলেই আবার রোগ দেখা দেয় 
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-১৬০৯শিশিশশিশিিিিশিটাশীশিোশিোশিশশশাশীশিশীশশশোপিপিপাপিপাশশিশী 


রোগ ইন রোগের আক্রমণ অই উদর 
গ্রহণ করা, মুক্ত বাতাসে ও সূর্য কিরণে যথাসম্ভব বেশি সময় কাটানো 
প্রভৃতি সাধারণ ব্যবস্থা এবং বি, সি, জি, টিকা লওয়া ছাড়া উপায় নাই। 
অন্যশীলনী 
১। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও বক্ষা-ইহাদের মধ্যে যে কোন দুইটি রোগ 


সম্পর্কে যাহা জান বল। 
ই। গ্রামে কলেরা বা বসন্ত হইতে আরন্ত করিলে তুমি নিজে কি কারবে বল। 


স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (ঘ) 
আকস্মিক দ্ঘটনা ও প্রাথামক চিকিৎসা 


কাহারও হাত কাটিয়া যাওয়া, আছাড় খাইয়া আঘাত পাওয়া, আগদুনে 
শরীরের কোন স্থান পাড়া যাওয়া প্রভাত ব্যাপার প্রত্যেক পাঁরবারে 
সর্বদা অল্প বিস্তর ঘটয়া থাকে। চোখের সামনে এরুপ কোনও ব্যাপার 
ঘটিলে তৎক্ষণাৎ কি করা উচিত সেই সম্পর্কে এখানে আমরা সংক্ষেপে 
সামান্য আলোচনা কাঁরব। 

হাত, পা কাটিয়া যাওয়া_হাত পা অল্প কাটিয়া গিয়া কিছু রক্তপাত 
হইতে থাকিলে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা ডেটল নামক প্রাতষেধক 
ওষধ মিশাইয়া লইবে। এ জল দিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া টংচার বেনজোইন 
নামক উষধ লাগাইয়া দিবে। ইহাতে রক্ত বন্ধ হইবে এবং ক্ষত সহজে 
শদুকাইয়া যাইবে । ৫ 
- বেশী কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে থাকলে কাটা স্থানের দুই দিকে 
শক্ত সূতা দিয়া কষিয়া বাঁধবে এবং ডাক্তারের নিকট খবর পাঠাইবে। 
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ডাক্তার আসিবার আগে অথবা রোগীকে ডাক্তারের নিকট লইয়া যাইবার 
আগে রোগীর ক্ষত স্থান বোরক তুলা দিয়া চাঁপিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া 
শদবে। কাটা স্থান বেশী সময় খোলা অবস্থায় রাখা ভাল নহে। 

আগুনে পোড়া_আগুনে অল্প পদড়য়া গেলে অথবা গরম জল বা 
দিতে হইবে। একটা নেকড়া 'স্পাঁরট দ্বারা ভিজাইয়া লইয়া বারবার এ 
স্থানের উপর প্রলেপ দিলে ফোসকা পড়ে না এবং ধীরে ধরে যন্ত্রণা 
কাঁময়া যায়। 

যাঁদ গন্গনে কয়লার উপর পা পাঁড়য়া সঙ্গে সঙ্গে চামড়া সায়া যায় 
তবে 1স্পাঁরট দিবে না। কড্ীলভার অয়েলে নেকড়া ডুবাইয়া লইয়া উহা 
ক্ষত স্থানের উপর সাবধানে মোলয়া রাখবে । 

যাঁদ কাপড় বা জামাতে আগুন ধরে তবে সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা 
খ্যালয়া ফোঁলবে নতুবা কাঁথা বা কম্বল জাতীয় কোন ভারী কাপড় দয়া 
জড়াইয়া ধারবে। আর নিজেরই এরুপ হইলে এবং কাঁথা বা কম্বল 
জাতীয় কোন জানিস নিকটে না থাকলে মাটিতে পাঁড়য়া গড়াগাঁড় ?দবে। 
তাহাতেও আগুন 'নাঁভয়া যাইবে। 

কাপড় চোপড়ে আগুন লাগলে চীৎকার কারবে কিন্তু কখনও দৌড় 
দিও না। দৌড়াইলে সমস্ত কাপড়ে আগুন ধারয়া যাইবে । 

জলে ডোবা_কোনও লোক জলে ডুঁবয়া যাইতেছে দৌখলে তোমরা 
চীৎকার কাঁরয়া লোক জড়ো কাঁরতে' চেষ্টা কারবে। যথাসময়ে সবল 
লোক আসিয়া পাঁড়লে হয়তো সে জল হইতে লোকাঁটকে তুলিতে 
পাঁরবে। জলে ডুবিয়া যাওয়ার অল্প সময়ের’ মধ্যে ডুবন্ত লোকাঁটকে 
জল হইতে তুলিয়া আনিয়া যথাযথ ভাবে চেষ্টা কাঁরলে হয়তো তাহাকে 
বাঁচানো যাইতে পারে। 
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চি পপ পূসসসসূসশসসসশূ 


জল হইতে তুলিয়া আনার পর প্রথমেই উহার মুখ ও নাক হইতে 
কাদা, মাটি প্রভৃতি ধুইয়া মুছিয়া ফেলতে হইবে। আবশ্যক হইলে মুখ 
ফাঁক কয়া রুমাল দয়া মুখের ভিতর মনুছিয়া আনিতে হইবে। 

ইহার পর রোগকে উপুড করিয়া শোওয়াইয়া রাখতে হইবে । পরে 
কোমরটা উচু কারয়া তুলিয়া ধাঁরতে হইবে। ইহাতে রোগীর নাক ও 


র্ কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী । 
মুখ দিয়া জল বাহির ইইয়া যাইবে। আবার তাহাকে উপুড় করাইয়া 
মাটিতে শোয়াইয়া দিতে হইবে। তখন মাথাটা একাঁদকে কাত কারয়া 
রাখিতে হয় এবং হাত দুইটি সামনের দিকে ছড়াইয়া দিতে হয়। ৰ 


উবু কি রোগীর পাজরার হাড়ের নাচের দিকে দুই হাত 
রাখরা জোরে চাপ দিতে হইবে এবং পর পর মুহূর্তে চাপ ছাঁড়য়া দিতে 
হইবে৷. এইরপ প্রক্রিয়া বিছ সময় চালাইলে রোগা না মারয়া থাঁকলে 
শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে আরম্ভ কাঁরবে। কিন্তু তখনও আরও কছু সময় 
CM & ভাবে কীনিম উপায়ে শ্বাসকার্য' চালাইতে হইবে। যাঁদ দুইজন লোক 
fl উপাদ্থিত থাকে তাহা হইলে চিত্রে ্রবার্শত মতে কৰম শ্বাসকার্থ চাল.ইবার 
| চেষ্টা কারলে আরও ভাল ফল হয়। এজন্য রোগীর পিঠের নীচে একটা 
বাঁলশ দয়া চিৎ কাঁরয়া শোয়াইতে হইবে। একজন রোগীর জহৰা 
টাঁনয়া ধাঁরবে এবং অপরজন ক্রমান্বয়ে রোগীর দুই হাত মাথার ?দকে 
সটান কাঁরয়া পরে দুই হাত বুকের দই পাশে গুটাইয়া রাঁখয়া চাপ দিবে । 
ইতি মধ্যে ডাক্তার আসলে ইনজেকশন ও বধ প্রতীতির ব্যবস্থা 
কারবেন; নতুবা রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে। 
কুকুরে কামড়ান_কোন লোককে কুকুরে কামড়াইলে দৌখতে হইবে, 
ও যে কুকুর লোকটিকে কামড়াইয়াছে উহা পাগল ?িনা। লোকাটর ক্ষতস্থানে 
গার আয়োডিন লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখতে হইবে এবং কুকুরাট দশ, 
.. {দনের মধ্যে মারা পড়ে কনা দোখতে হইবে। কুকুর দশ দিনের মধ্যে 
মাঁরয়া গেলে বঁঝতে হইবে যে কুকুরটি পাগলা িল। এরুপ স্থলে 
রোগকে নিকটস্থ সহরের সরকারী ডাক্তারখানায় পাণাইয়া জলাতঙ্ক 
রোগের প্রাতষেধক ইন্জেক্শন লওয়াইবার ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে। তাহা 

ৃ না হইলে রোগীর জলাতঙ্ক রোগ হইবে। এ রোগ হইলে রোগী জল 
দৌখলে ভয় পায় এবং শেষে রোগাঁও প্রায় পাগলের মত হইয়া মারিয়া 
যায়। সুতরাং আগেই সাবধান হওয়া আবশ্যক ৷ 

ত সাপে কামড়ইলে প্রথমেই কত স্থানের উপরে দাড় বা ্‌ 
কাপড়ের পাড় দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধতে হইবে। ক্ষত স্থান হইতে . 
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হৃৎপিণ্ডের দিকে যে পথে রক্ত যায় সেই পথে হৃৎপিণ্ড হইতে যতদুর 


সম্ভব এ বাঁধন দিতে হইবে। 
ইহার পর ক্ষত স্থান ভালরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। বিষাক্ত 
সাপের কামড়ে ক্ষত স্থানে স্পষ্ট দুইটি ট দাগ দেখা যায়, দুইটি স্থান হইতে 


বিষধর সপের বিষ দাঁত 


এরংপ হইলে ক্ষত স্থানের চারিদিকে ধারালো রেড বা নরুন দিয়া: 


অল্প অল্প চিরিয়া দিতে হইবে। পরে চারিদিকে চাপ দিয়া রক্ত বাহির 
জন্য কোন ডাক্তারের সাহায্যে এণ্টিভোনন নামক ওষধ রোগণর 'শিরার 
মধ্যে বা ক্ষত স্থানের নিকট ইন্জেক্শন কারলে অনেক সময় রোগী 
রাঁচিয়া যায়। 

অনন্কশীলনী 


5 
১। হাত পা অল্প কাটিয়া গেলে কি করিবে? 
Jee ECE TO a? গরম জল পাড়িয়া পা পড়িয়া 


নবম অধ্যায় 
চুম্বক ও বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে সহজ 
আলোচনা 


চুন্ৰক_এশিয়া মাইনরের নিকট মাটির নীচে পাথরের মত একপ্রকার 
নজনিস পাওয়া যায় তাহাকে স্বাভাবিক চুম্বক বলে। 
} এ পাথরের এক টুকরা লোহার গড়ার মধ্যে রাখলে উহা লোহার 
_. শাড়াকে আকর্ষণ করে। আবার ওঁ পাথরের এক টুকরা সূতা "দয়া 
ঝুলাইয়া দিলে পাথরের টুকরার এক নির্দ্টি প্রান্ত উত্তর দিকে গিয়া 
"স্থির হইয়া থাকে। অন্য ‘দিকে ঘুরাইয়া দিলেও বারবার এ একই প্রান্ত 


উত্তর দিকে যাইবে। 


বৈদাততক চুম্বক 


আবার ও পাথর "দয়া সাধারণ লোহাকে বিলে লোহারও এ দুই . 


গুণ জান্মবে। তখন ওঁ লোহার টুকরাকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। 
সা চুক নানা রকমের হয় এবং নানা কাজে ইহার গিহার যে 
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চুন্বকের ব্যবহার-চদ্বক যে শুধু লোহাকেই টানে এমন নয়, উহা 
নিকেল, কোবাল্ট এবং ক্রোমিয়ামকেও টানে। আজকাল নূতন টাকা, 
আধ্রাল প্রভৃতি নিকেল দ্বারা তৈরী হইতেছে। সুতরাং বাজারে 
ব্যবসায়িগণ এখন এক খণ্ড চুম্বকের সাহায্যে টাকা আসল কি নকল তাহা 
পরাক্ষা করিয়া থাকেন। | 
শলাকা আক্কাতির চুম্বক প্রস্তুত করিয়া উহাকে একটি পিতলের খাড়া 
সূচ বা কীলকের উপর বসাইয়া শলাকা-চুম্বক প্রস্তুত করা হয়। ইহার 
সাহায্যে দিক স্থির করা যায়। ইহার যে প্রান্ত উত্তর দিকে থাকে তাহা 
স্থায়ীভাবে চিহিত থাকে। ‘তরাং এ প্রান্ত যে দিকে থাকে তাহা দেখিয়া! 
অন্যান্য দিক স্থির করা যায়। . 
এই কারণে বিশেষ ধরণের শলাকা-ল্কের সাহা সমাস ৰ 
জাহাজে দিক নির্ণয় করা হয়। ইহাকে নাবিকদের কম্পাস বলে। | 
‘নরম লোহার উপর তামার তার জড়াইয়া ও তারে “বিদ্যুৎ প্রবাহ fy 
চালাইলে দেখা যায় যে, নরম লোহার টুকরা চুম্বক হইয়া যায়। কিন্তু 
বিদৎ প্রবাহ বন্ধ কারবার সঙ্গে সঙ্গে আবার নরম লোহার চুম্বক শাক্ত ৮ 
নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চুদ্বককে বৈদিক চুম্বক বলে। i 
তক গা ারাতক দাৰা বহার 'লঠইবার বাবস্থা এডি 
আকাশে মেঘ জমিয়া মাঝে মাঝে বিদনাৎ। চমকায় এবং প্রচণ্ড, 
বজ্রপাত হইয়া থাকে ইহা তোমরা জান। 


2 বিজ্ঞানের কথা_ প্রথম ভাগ ১০৫ 


Ea Ee ব্রত রা 


1 রে সাল ডা নামক 
্‌ রর সাহায্যে বদর লট করা হা এ প্রবাহ তারের ভিতর 
দলই আমর ইহা দারা অনেক বা করাইয়া নই 


২ জে ভি দি পা চাললে তর পরম হয়। 
i বদন তাহের এই ও থাকার আমা বলক উন বৈদন্যাতক 
] স্তৰ প্রস্তুত কাঁরয়াছ। এগ্ডালর সাহায্যে রান্না করা, কাপড় 
দর করা প্রভাত কাজ চলে। 

তার খু সর হইলে উহা গরম হইয়া শেষে উল্জ্বল আলো বকর, 
কাঁরতে থাকে৷ সেইজন্য আমর! বৈদন্যাতক বাঁতি জুবালাইয়া অনেক 
সুবিধা ভোগ কারতৌছ। সুইচ টিপিলেই ঘুর আলোয় ভারা যায়, ' 
যা কেস নেই আলো নি যায « এত সহজে : 

অন্য কোন বায় আলো পাওয়া যা না 


Re "হা ia” fh (~~ 
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তে ভি বাহার বর 
সন্ধ্যা হইতে না হইতে সহরের বিভিন্ন কলঘর হইতে সুইচ টিয়া 
রাস্তার সর্ব আলো-জরালীইয দেওয়া যায়, আবার ভোর বেলা কলঘরে 
2:55 2৮৮ গর 
| + তাহাই নহে, বাঁভন্ন বাল্ব বা ] 
£ বাতি ব্যবহার করিয়া আমরা কম 
বা বেঃণী উদ্জবল ভুলো পাই। ঢা 
বৈদনতিক পাখা চালাইতে হইলেও স্মইচ 
টিপিয়া দলেই হইল-_পাখা কাঁরয়া Kt 
আপনা হইতে ঘ্ারয়া চালবে। “ 
আজকাল বহ ক্লক শধু 
দন্যতের জোরেই চলে। চাউলের কল, 
কাপড়ের কল, ছাপাখানা, প্রীত বদনতের এ 
জোরে চাঁলতেছে। সতরাং বলা যায় যে, 
আমাদের প্রাতীদনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের 
জন্যও আমাদিগকে শীবদযুতের উপর নির্ভার ul 
কাঁরতে হয়। 
17578211881 ] 
অধিকাংশ বিদদ্যতের সাহায্যে আমরা ভোগ করিতে পাঁর।  দসনেমা, 
রোঁডিও, মাইক প্রভাত এখন প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। 'বিদযুং না হইলে 
এইগঘ্ীল অচল ॥ খর 
পল্লীগ্রামের প্রাত ঘরে ঘরে এখন বৈদন্াতক টর্ট লাইট ব্যবহৃত হয় 
ইহাও বিদন্যতের ব্যবহারের উদাহরণ । কিন্তু এই বদন্ুৎং ভাইনামো দ্বারা 
উৎপন্ন হয় না। ইহার জন্য ব্যাটারি আবশ্যক হয়। অল্প বিদ্যুৎ অল্প 


